2০০১ মপাহাখনা ভু টাক্ছাজি আপ? 


৯ ৯ হও শা স্ব ২০০৬০) 0৮ 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


________ প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম 


77. প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 
০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 

[:-101911: 01101911009(2)2111911.0011) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 


[:-100911: 00810 119177791107)581)090-0901) 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


ফ৮ড৮ড/-8118100981018119.-0011) 


ব্যবস্থাপনায় 
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 
&]-0৬৮177077) 


47710711111) 17০01477101 107 15107717  75597০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-4097710 :41-151277110, 
17917)79, 07771192972, 17971 14729277762 0০07117127-41- 
১077111 14477151 (277 11997), 160, 47727171107, 
07111972972-4000, 19272127251. 

15-771211- 4171101995017106)/2//099-007% 


নিয়মিত প্রকাশনার & 0 বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪০ তম বর্ষ, 
৮ম সংখ্যা, যিলকদ-যিলহজ ১৪৩১ হিজরি-নভেম্বর ২০১০ উসায়ি 


দরসে কুরআন [] ০৪ | দরসে হাদীস ] ০৫ । 
সমস্যা ও সমধান [] ৩০ । 

কবিতার পাতা [॥ ৩৩ | নওল হাতের কলম [ ৩৪ । 
স্বদেশ-বারতা [] ৩৬ । বিশ্ববিচিত্রা _] ৩৭। 
জানা-অজানা [এ] ৩৯ | ডিজিটাল ব্রেইন [| ৪০। 


রি 
সম্পাদকীয় [| ০৩ 
শীর্ষ বিষয় [ 
কুরবানী : ইতিহাস, মাসায়িল ও তাৎপর্য ০৬ 
___ মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 
পরিমার্জন: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ দো. বা.) 
পবিত্র হজের পূর্বে করণীয় ১২ 
___ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম 
পবিত্র হজ : অত্যাবশ্যকীয় বিধি-বিধান ১৪ 
__ মুহাম্মদ আবুল হোসেন 
পরিমার্জন: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 
হজ্জ : মুসলিম এঁক্য ও সংহতির এক সুদৃঢ় সোপান ১৭ 
___মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 
ধর্ম-এঁতিহ্য [এ 
ইসলামী উম্মাহর সেবায় সৌদি আরব ১৮ 
মহাজীবন 
হযরত আবু বাক্র ছিন্দীক (রো.) : জীবনের শেষ দিনগুলি ২০ 
__-ড. আফ মখালিদ হোসেন 
আন্তজাতিক [এ 
স্বাধীনতাই কাশ্মিরীদের একমাত্র স্বপ্ন ২৬ 
_ মাসুম বিল্লাহ 
সাহিত্য-সাংবাদিকতা [এ 
আবদুল মান্নান সৈয়দ : বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ ২৮ 
_-আহমাদ মাযহার 
নিয়মিত বিভাগ 
পাঠকের অভিমত [ ০২। 


সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ব্যবস্থা নিন 
প্রতিদিন ঘটছে সড়ক দুর্ঘটনা ৷ এর শিকার হচ্ছে 
পথচারী । মুহূর্তেই 
স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ করে 
জীবনে নৈরাশ্যের 
অন্ধকার নিয়ে 
আসে এই সড়ক 


দুর্ঘটনা । সংকীর্ণ 


সড়ক, ট্রাফিক ব্যবস্থা, অতিরিক্ত স্পিড, ওভার 


টেকিং, সর্বোপরি সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের 
দায়িতৃহীনতাই এ জন্য দায়ী । প্রতি বছর সড়ক 
দুর্ঘটনায় গড়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় হাজার কোটি 
টাকা । সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা যেতে পারে: 
*ওভার টেকিং নিষিদ্ধ করা ও তা কার্যকর করার 
জন্য ভ্রাম্যমাণ পুলিশ মোতায়ন করা। 
*্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানে কড়াকড়ি আরোপ ও 
এ সংক্রান্ত দুরীতি রোধ করা। 
*সড়ক আইনগ্তলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করে 
চালকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করা। 
*অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল বোঝাইয়ের প্রবণতা 
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা । 

ফরিদ আহমেদ 


বেসামাল হয়ে পড়াই স্বাভাবিক । ফলে 
ইভটিজিংসহ বিভিন্ন ধরনের বিপদে পড়তে হচ্ছে 
উঠতি বয়সের যুবতী মেয়েদের । যদি আমরা 
ইভটিজিং ও বখাটে উৎখাতে সোচ্চার হওয়ার 
সাথে সাথে আমাদের মেয়েদেরও ইসলামি 
বিধানের পর্দার আড়ালে রাখতে পারি, তাহলে 
আশা করা যায়, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন ধরনের 


সমস্যা বন্ডধ হয়ে যাবে । 
জুনাইদ আল হাবিব 
আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ 


মোবাইল ফোন ব্যবহারে 
সতর্কতা জরুরি 
আধুনিকতার ক্ষেত্রে 
মোবাইল একটি অতি 
পরিচিত নাম তথা প্রায় 
অনেকের কাছে অতি 
প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র। 
যদিও মোবাইল ব্যবহার 
হওয়ার কথা, বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান- 
প্রদানের ক্ষেত্রে । কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এই 
টি যন্ত্রটির যেনতেন ব্যবহার! আমরা 
মোবাইল সুবিধা পেয়ে স্কুল-কলেজ পড়-য়া 
ছাত্রছাত্রীদের, বেকার ছেলেমেয়েদের এবং অতি 
সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের সর্বোপরি 
রিকশাচালকদের হাতেও এখন দেখতে পাচ্ছি 
বাহারি মোবাইল । আর তাতে করে অর্থের 
অপচয়ের পাশাপাশি সময় ও স্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি 
হচ্ছে দিন দিন। এ যন্ত্রটি যদিও আমাদের 
প্রয়োজনের অন্যতম একটি, তবে একেবারে 
সকলেরই যে প্রয়োজন তা কোনোভাবেই মেনে 
নেওয়া যায় না। আর বিশেষ কিছু সাধারণের 


জুরাইন আদর্শ একাডেমী, ঢাকা-১২০৪ 


ইভটিজিং ঠেকাতে পর্দা 

দেশের সর্বত্র একটি আলোচিত বিষয় ইভটিজিং ৷ 
এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা চেষ্টা সত্তেও 
ইভটিজিং বনমখ হচ্ছে না। আইনানুগ ব্যবস্থা 
ছাড়াও বখাটে ছেলেদের হাত থেকে বাঁচার 

অন্যতম পথ হলো পর্দা । যদি মেয়েরা পর্দা করে 
তাহলে তারা অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে । 
পর্দা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, ঈমানদার 
নারীদের বলুন, “তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত 
রাখে এবং তাদের ছতরের হেফাযত করে । তারা 
যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের 
সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের 
মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে আর তারা 
তাদের স্বামী ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য 
প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন 
সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না 
করে... । যাতে তোমরা সফলকাম হও [সূরা নূর: 
৩১]। পুরুষের লজ্জাম্থান যেভাবে সর্বদা ঢেকে 
রাখতে হয়, তেমনি নারীদেরও যদি বাইরে বের 
হতে হয়, তাদেরও আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে 
হবে । নারীরা যখন হয়ে বাইরে বের হয়, তখন 
শয়তান বখাটে যুবকদের চোখে নারীদের সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ দেখায় ৷ এমতাবস্থায় আজকাল অসভ্য রাস্ত 
1র কুরুচি সম্পন্ন বখাটে যুবকরা তাদের দেখে 


নভেম্বর*১০ 


প্রয়োজন হলেও তার ব্যবহারের একটা মাত্রা 
থাকা উচিত । সবচেয়ে বড়ো কথা, আজকাল 
চোর-বাটপার, ডাকাত, বখাটে-লোচ্চা, 


আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠানো 


হবে বড় ধরনের ভুল 
কয়েকদিন ধরে দেশপ্রেমী বাঙালিদের মধ্যে 
একটি গুরুতুপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয় 
আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে । সেটা 


ত্ব সত্বেও তাদের 
তিকর মনে করার 
যথেষ্ট কারণ আছে। যে দেশে যুক্তরাষ্ট্র 
নেতৃত্বাধীন ন্যাটো অনৈতিক ও অসম যুদ্ধ 
চালিযেও অধরা জয়ের সন্ধান না পেয়ে 
সম্মানজনক পলায়নের পথ এগিয়ে নিচ্ছে, 
সেখানে আমরা জোটনিরপেক্ষ দেশ হয়ে 
প্রতিবেশী দেশ ও সার্কের সদস্য দেশের মানুষের 
সংগ্রামের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধে যাব! আমাদের 
সৈনিকদের শান্তি রক্ষা মিশনে যথেষ্ট সুনামসহ 
দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে । কিন্তু বিদেশে 
যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নেই । এ যুদ্ধে আমাদের 
সেনাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া দিনবদলের 
সরকারের কোনভাবেই উচিত হবে না। সেনা 
প্রেরণ হবে বড় ধরনের ভুল এবং যে ভুলের 
কারণে সরকারের জনপ্রিয়তা হাস হওয়াসহ 
দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার যথেষ্ট 
কারণ রয়েছে। পৃথিবীতে আমরা ভাড়াটে 
সৈনিকের দেশ হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। 
আমাদের উচিত হবে, পরাশক্তির নিজ 
প্রত্যাখ্যান করে মানবতার ছাউনির নিচে এসে 


দীড়ানো । 
মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম 


ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী 


রক্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সাবধান হোন 
হরেক কিসিমের রোগ আমাদের ব্যতিব্যস্ত করছে 
হররোজ । ভাইরাসজনিত রোগগুলো নিয়েই 
আমরা বেশি মাত্রায় চিন্তিত । ডেঙ্গু, বার্ডফ্ু জাতীয় 
রোগ নিয়ে আরো এমনতিই আতঙ্কিত । 


সন্ত্রাসীদের একাধিক সিম ব্যবহার করতে দেখা 
যায় । এই মোবাইল সুযোগ পেয়ে ওরা যাবতীয় 
অপকর্ম সহজেই চালিয়ে যাচ্ছে । বিভিন্ন সময় 
ফায়দা লুটানোর ফন্দি-ফিকিরসহ ছবি তুলে 
ব্ল্যাকমেইল, মিসকল, অশ্ীল এসএমএস 
মাল্টিমিডিয়া পর্নোগ্রাফি চালাচালি করে নৈতিক 
অবক্ষয়ে পতিত করছে অনেকের । মোবাইল 
ব্যবহারের যে নিয়মনীতি খুব কমসংখ্যক মানুষ 
জানে বলেই আমার ধারণা । মোবাইল রিসিভ 
করা, কুশল বিনিময়, কথা গুছিয়ে বলা, 
সংক্ষিপ্ততরণ এবং কিভাবে শেষ করতে হবে এ 
সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবগত নই | যেসব 
কারণে অনেক সময় নিজেরা সমস্যায় পড়ার 
পাশাপাশি অন্যদেরকেও আমরা সমস্যায় ফেলে 
দিই । কলকারখানায় জরুরি কাজ করার ক্ষেত্রে, 
ড্রাইভিং করার সময় কিংবা অফিস-আদালতের 
গুরুত্পূর্ণ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মোবাইল যে 
কতোটা সমস্যার সৃষ্টি করে তা মনে হয় বলার 
অপেক্ষা রাখে না। এসব ক্ষেত্রে মোবাইল 
ব্যবহারের নিয়মনীতি থাকা অতি জরুরি বলে 
মনে করছি । 


মুহাম্মদ আলী আশরাফ খান 
গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা 


অপরদিকে এইচআইভি/এইডস সবগুলো ঝুঁকি 
নিয়ে আমাদের দেশে একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির 
মতো রয়েছে । যেকোনো সময় লাভাম্নোতে দেশ 
ভাসতে পারে । দেশে যৌনরোগের অবকাঠামোর 
ঘাটতি আর নাগালের ভিতর মানসম্পন্ন 
ল্যাবরেটরির অপ্রতুলতা সর্বোপরি, কাউন্সেলিঙের 
অভাবে আমরা আতঙ্কে আছি এইচআইভি/এইডস 
আমাদেরকে বিপাকে ফেলে কিনা । ব্যাপক 
প্রচার-প্রচারণায় এইচআইভি/ এইডস এখন 
আমাদের কাছে পরিচিত সমস্যা হলেও প্রশ্ন ওঠে 
এইচআইভি/এইডস কি রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় 
বেশি, না যৌনতায়? অনেকের জীবনে অনেকবার 
রক্ত দেয়ার ইতিহাস আছে, কিন্তু রক্ত নেয়ার 
ইতিহাস একেবারেই কম । ৭০-৮০ বছরের 
জীবন কাটিয়ে দেয়, একবারও রক্ত নেয়ার 
প্রয়োজন হয় না। কোনো কারণে যদি 
এইচআইভিধারী রক্ত শরীরে প্রবেশ করে তাহলে 
আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১০০% | সুতরাং রক্ত 
নিতে হুশিয়ার ৷ পেশাদারী রক্তদাতাদের থেকে 
দূরে থাকুন । এইচআইভি/এইডস থেকে বাঁচুন । 
কারণ এইচআইভি/এইডসযুক্ত রক্ত গ্রহণ করলে 


এই রোগ হবেই হবে । 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


আন্তর্জাতিক স্ত্বায়ু বিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকার ৮৬ বছর কারাদণ্ড! 


নিউইয়র্কের একটি আদালত মার্কিন গোয়েন্দা ও সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা চেষ্টার দায়ে পাকিস্তানের একজন 
মহিলা বিজ্ঞানীকে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষিত ৩৮ বছর বয়সী এ বিজ্ঞানীকে ২০০৩ সালে 
গ্রেফতার করা হয়েছিল । তার বিরুদ্ধে সাতটি মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্ত বিজ্ঞানীর নাম ড. আফিয়া 
সিদ্দিকা । তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে ড. আফিয়া সিদ্দিকা মার্কিন যুক্তরা্ট্রের উচ্চ আদালতে আপিল করবেন না বলে 
জানিয়ে দিয়েছেন | তিনি বলেন, “আমি আল্লাহর আদালতে আপিল করেছি" । রায় ঘোষণার পর আফিয়া আদালতে 
বলেন, আমেরিকা নয়, ইসরাইল থেকে এসেছে এ রায় । আমি এ আদালত বয়কট করি । আমার বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগ থেকে আমি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করতে সক্ষম কিন্তু বিচারকের প্রতি আমার আস্থা নেই । আর বিচারকও 
তাকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ দেননি । তিনি আগেই বলেছিলেন, কোনো ইহুদি বিচারক থাকলে তিনি (আফিয়া) 
ন্যায়ট বচার পাবেন না, ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন বিচারক নিয়োগ করা হোক | আদালতে প্রদত্ত তার বক্তব্যে 
দৃঢ়তা ও নিউকিতার পরিচয় পাওয়া যায় ( ০800109৮০11] ৪0 10010061601 811 01181:595. ] 00170 
ড/116 19৬73 01) 016 )019. ] 01018170 ৪11 [799109061৮9 101019 0০ 1)-695690, 8170 ০০010090 
2010] 11910158109 0181: 16 0099 11859 ৪. /1010151 01 1979611 020105100170 ... 0195 816 811 
1120 81 116 ... ] 118৮6 ৪. 1691175 ০৮০1-50116 1166 15 01610) 5019)০0 60 5610০110 (9301179. 
]10765% 9170010 06 9%010060, 10 500. 1] 10 ০০ 11. ] 00 001 07095 0116 00059. 1710 
9০৮০০) 019 0181, 10311919181] 06500. 1070%৮. [11019 810 99 1018119 111)71301095.) 
আদালতে কেবল গজনীর ওই ঘটনারই বিচার হয়েছে। তাকে অপহরণ বা বাগরামে আটকে রাখা 
সংক্রান্ত অভিযোগের কোনো তদন্ত হয়নি । আফিয়া সিদ্দিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের কোনো অভিযোগ আনা হয়নি । 
যদিও মার্কিন কর্মকর্তারা এর আগে বিভিন্ন সময়ে আল-কায়েদাকে অর্থায়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে হামলা 
পরিকল্পনার কথা বলে এসেছেন । তার আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, আফিয়ার বিচার প্রক্রিয়ায় দ্বৈতনীতি 
অনুসরণ করেছে । মার্কিন প্রশাসন একজন অসুস্থ মহিলাকে এত দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রদান করায় বিশ্বের সচেতন মানুষ 
১ স্তম্ভিত হয়েছেন । আমেরিকার মতো একটি শক্তিধর রাষ্ট্র একজন অসহায় মহিলার প্রতি এত ক্ষিপ্ত হলেন কেন? 
আইনজীবীরা প্রশ্ন তুলেছেন ড. আফিয়া তো মার্কিন নাগরিক নন; আফগানিস্তানের ঘটনার কথিত অভিযোগে 
একজন পাকিস্তানী নাগরিককে আমেরিকায় স্থানান্তর করে সে দেশের আদালতে তাদের মর্জি মাফিক বিচার করা ও 
সাজা দেয়া কতটুকু আইন সম্মত? এটা ন্যায় বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন । 
ড. আফিয়া সিদ্দিকার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সাজানো হয় । অভিযোগ পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে এটি 
পাতানো গল্প । বলা হচ্ছে ২০০৮ সালের জুলাইয়ে আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশে আফিয়াকে আটক করে 
জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি দু'মার্কিন গোয়েন্দাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন। মার্কিন 
আঘ 22727 22 গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ৩৮ বছর বয়সী আফিয়া একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের এম- 
মাকিন প্রশাসন একজন অসুস্থ মহিলাকে এত দীর্ঘ কারাদন্ড প্রদান | ৪ ত্যাসল্ট রাইফেল কেড়ে নিয়ে এফবিআই এজেন্ট ও সৈন্যদের গুলি করার চেষ্টা করেন। এ 
করায় বিশ্বের সচেতন মানুষ স্তভিত হয়েছেন । আমেরিকার মতো | সময় মার্কিন সেনারা তাকে মেঝেতে ফেলে দিলে ধত্তাধস্তি হয় এবং ৯এম.এম পিস্তলের গুলি তার 
একটি শক্তিধর রাষ্ট্র একজন অসহায় মহিলার প্রতি এত ক্ষিপ্ত পায়ে লাগে । এতে মার্কিন এজেন্ট বা গোয়েন্দার কেউ হতাহত না হলেও আফিয়া গুলিবিদ্ধ হন । 
রি রা তারিন ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর বক্তব্য হলো, তাকে গ্রেপ্তারের সময় তার সঙ্গে থাকা 
হলেন কেন? আইনজীবীরা পর্ন তুলেছেন ড. আফিয়া তে হাতব্যাগ তল্লাশী করে মার্কিন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা সম্বলিত কাগজপত্র, গজনীর মানচিত্র, 
নাগরিক নন; আফগানিস্তানের ঘটনার কথিত অভিযোগে একজন | রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির নিয়মাবলি ও রেডিওলজিক্যাল এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। 
পাকিস্তানী নাগরিককে আমেরিকায় স্থানান্তর করে সে দেশের | ব্রিটেনের দি ইন্ডিপেন্টেডেন্ট পত্রিকার সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ব্রন্ডেইস 
আদালতে তাদের মর্জি মাফিক বিচার করা ও সাজা দেয়া কতটুকু | বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিত্রীধারী একজন পাকিস্তানী-আমেরিকান তীর হাত-ব্যাগে করে 
আইন সম্মত £ এটা ন্যায় বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন । | মার্কিন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরছেন-এটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? 
ডিগ্রীধারী এ মহিলার সম্মানসূচক অন্যান্য ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট রয়েছে প্রায় ১৪৪টি । যুক্তরাষ্ট্রের 
ব্রন্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ০10195% বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। 
তিনি হাফিযে কুর'আন ও আলিমা । পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে পারদর্শিনী এ মহিলা ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত 
দীনদার ও পরহেষগার । ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে তার স্ট্রং কমিটমেন্ট । মার্কিন গোয়েন্দা 
সংস্থা এফ. বি. আই. পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আল-কায়েদার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথিত অভিযোগে 
২০০৩ সালে ড. আফিয়াকে তার তিন সন্তান আহমদ, সুলায়মান, ও মরিয়মসহ করাচির রাস্তা থেকে অপহরণ 
করে । পাকিস্তানের কোন কারাগারে না রেখে এবং পাকিস্তানী আদালতে উপস্থাপন না করে পাঁচ বছর ধরে তাকে 
আফগানিস্তানের বাগরাম সামরিক ঘাঁটিতে বন্দী করে রাখা হয়। এরপর চলে তার উপর অমানুষিক শারীরিক, 
মানসিক ও যৌন নির্যাতন | পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররাফের সম্মতিক্রমে এফ.বি.আই এ 
বিজ্ঞানীকে অপহরণ করার সুযোগ পায় । ২০০৮ সালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় নিউইয়র্কের এক গোপন 
কারাগারে । অব্যাহত নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন । প্রথম থেকেই 
তিন সন্তানকে তার থেকে পৃথক রাখা হয়। এখনো তিনি জানেন না তার সন্তানত্রয় কোথায়? তার দু'সন্তান 
ইতোমধ্যে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আফগান কারাগারে অত্যাচারে মারা গেছে। 
করাচীর অত্যন্ত দ্বীনদার, সন্তান্ত ও অভিজাত পরিবারে ড. আফিয়া সিদ্দিকার জন্য ১৯৭২ সালের ২ মার্চ । তার বাবা 
মুহাম্মদ সালেহ সিদ্দিকী বিটেনে শিক্ষাপ্াপ্ত একজন স্্ায়ু বিজ্ঞানী । তার মা একজন সমাজকর্মি ও সাবেক পার্লামেন্ট 
সদস্য । বড় ভাই আমেরিকার টেক্সাসে বসবাসরত একজন স্থপতি এবং বড় বোন ফাউজিয়া হার্ভাড ও জন হপকিন্স 
বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন স্রায়ু বিজ্ঞানী, যিনি বর্তমানে বাল্টিমোরের সিনাই হাসপাতালে কর্মরত | ড. 
আফিয়া সিদ্দিকা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং ২০০২ সাল পর্যস্ত সেখানেই বসবাস করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
এবং ইসলামের প্রতি ছিল তীর বিশেষ দরদ | এ কথা এঁতিহাসিক সত্য মজলুমের অশ্রাজল ও বুকভরা আর্তনাদ 
পৃথিবীতে কোন দিন ব্যর্থ হয়নি । ড. আফিয়া সিদ্দিকার সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও কুরবানী পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস 
সৃষ্টি করবে, সূচনা করবে নতুন প্রভাতের | 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


অর্থ: নুন । শপথ কলমের এবং সে বিষয়ের যা 
তারা লিপিবদ্ধ করে আপনার পালনকর্তার 
অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ (পাগল) নন । আপনার 
জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার । আপনি 
অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী | 


[সুরা আল-কলম; ৬৮:১-৪] 
কুরআনে একজন তিলাওয়াতকারীর কাছে এ 


(রা.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে লেখার জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে খুবই খ্যাত ছিলেন । এভাবে স্বয়ং আল্লাহর 
রাসুল (সা.) কলমের ব্যবহার ও লেখার প্রচার- 
প্রসার ঘটিয়েছেন । তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন । 
নিরক্ষর হওয়া তার জন্য একটি বড় গুণ ও 
মুজিযা । আর এ কারণেই তার নুবৃওয়াতের দাবি 
পরম সত্য বলে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় ৷ কেননা 
তিনি জবিনের চল্লিশটি বসন্ত মক্কাবাসীদের 
সামনে অতিবাহিত করেছেন । লিখিত কিছু পাঠ 


বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহ পাক আসমান- 
জমিনের বেশ কিছু সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন । 


করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও 
সক্ষম ছিলেন না। চল্লিশ বছর পর হঠাৎ করে 


কোথাও কোথাও সৃষ্টির নামে সুরার নামকরণ 
করেছেন । এখানে কলমের নামে শপথ ও 
নামকরণ করেছেন । এখানে কলমের অর্থ সাধারণ 


শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষার দিক দিয়ে অতুলনীয় 
কালাম উচ্চারণ হতে থাকে তার মুখ দিয়ে, তা 
কখনও আল্লাহর কালাম না হয়ে পারে না। 


কলমও হতে পারে অথবা ভাগ্যলিপির কলমও 
বোঝানো যেতে পারে । 

হযরত ওবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত 
এক রিওয়ায়াতে আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি 
করেন এবং তাতে লেখার আদেশ করেন । কলম 
আরয করল, কি লিখব? তখন খোদায়ি তকদির 
লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। আদেশ 
অনুযায়ী কলম অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল 
ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল ৷ 

হযরত কাতাদা (রাহ.) বলেন, কলম আল্লাহ- 
প্রদত্ত একটি বড় নিয়মত | হযরত সাঈদ ইবন 
যুবাইর (রা.) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ 
ইবন আব্বাস (রা.)-এর কাছে বসে কাগজ শেষ 
না হওয়া পর্যস্ত লিপিবদ্ধ করতাম । 

হযরত সাঈদ ইবন আলআস (রাহ.) বলেন, যে 
লিখে না তার ডান হাত বাম হাত তুল্য । হযরত 
মা'ন ইবন যায়েদা (রাহ.) বলেন, যে হাত লিখে 
না তাহাত নয়, বরং পা। 

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোয়ে কলমের ব্যবহার ও লেখার 
তাৎপর্যের প্রতি সালফে সালিহিনের 
গুরাত্বীরোপের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে 
ফুটে উঠে। 

বদর-যুদ্ধে থেফতারকৃত বন্দিদের মধ্যে যারা 
লিখতে পারত তাদের মুক্তির বিনিময় ছিল 


আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 

58445 18 ক ও ও 2৮19৯ 
[5:৩০ ১৪ 

“তারা বলে, এগ্ডলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা 

তিনি লিখে রেখেছেন । এগ্ডলো সকাল-সন্ধ্যায় 

তাঁর কাছে শেখানো হয় |” 

অনত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 

&৪ ১ 5 ৬ এ 5 2৬ ৪ ০৯ 
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“আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি 
এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব 
লিখেননি । এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই 
সন্দেহ পোষণ করত 1” 

কাজেই নিরক্ষর হওয়া যে আল্লাহর রাসুল (সা.)- 
এর বিরুদ্ধে তাদের সব অভিযোগ অন্তঃসারশূণ্য 
তা সহজে দুনিয়াবাসীর কাছে দিবালোকের ন্যায় 
সমুজ্তবল । 

মুল বিষয়ের দিকে ফিরে এসে বলতে হয় যে, 
কলম নীরব রসনার দূত যেমন- রসনা হৃদয়ের 
দূত। কলম জাতির জন্য এক বড় বক্তা, 
উপদেশদাতা, চিকিৎসক ও শাসনকর্তা । কলম 
দিয়ে লেখা মানুষের জন্য বড় মর্যাদার বিষয় । 


মদিনার মুসলমানদের সন্তানদেরকে লেখা 
শেখানো । হযরত যায়দ ইবন সাবিত রো.), 


একজন শিক্ষার্থীর জন্য কলম বাদশাহ তুল্য । 
নয়নের মনি । কলমের উঁচু মর্যাদা রাখে বলেই 


হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.), হযরত 
সাঈদ ইবন আলআস (রা.), হযরত মুআবিয়া 


নভেম্বর'১০ 


আল্লাহ পাক ওহীর সূচনালগ্নে কলমের মাধ্যমে 
শিক্ষাদানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । 


164 ৬ ০ ৮ 9% 
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“পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে 
যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন 
মানুষকে জমাট রক্ত থেকে | পাঠ করুন 
আপনার পালনকর্তা মহান দয়ালু ৷ যিনি 
কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন । শিক্ষা 
দিয়েছেন মানুষকে যা সে জনত না 
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) বলেন, 
কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান বান্দার ওপর 
আল্লাহর অন্যতম বৃহৎ নিয়মত | কলমের মাধ্যমে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান চিরস্থায়ী করে রাখা হয় । কলম না 
থাকলে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অবস্থা সম্পর্কে 
জানত না। 
কলম একটি আমানত | ভালো ও সৎলোকের 
হাতে তা কল্যানের ঝর্ণাধারা আর অসৎ ও মন্দ 
লোকের হাতে ধ্বংস সাধনের একটি শক্তিশালী 
কুড়াল। যা দিয়ে সে প্রতিনিয়ত মানুষের 
মূল্যবোধ, ঈমান-আকিদা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও 
মানবীয় গুণাবলির মূলে আঘাত হানে । 
আজ আমরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, ঈমান ও 
আমলে বলিয়ান, সাহিত্য ও ভাষাজ্ঞানে সমৃদ্ধ, 
সততা ও নিষ্ঠাগ্তণে গুণান্বিত, বিশুদ্ধ ও পরিপক্ক 
চেতনা-সম্পন্ন একদল কলম-সৈনিকের বড় 
অভাব অনুভব করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় 
হোন। 


চউগ্রামঃ 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাগুশ শরক ॥ 


* আবু দাউদ ও তিরমিযি; আস-সুনান 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান; ২৫:৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-আলাক; ৯৬:১-৫ 
রর আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবুত; ২৯:৪৮ 


ঢাকায় মাসিক 


আততান্তহীদ 
পাওয়ার ঠিকানা 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬ 7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


জিডির 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত 
নবী সে.) বলেছেন, “তোমরা সাতটি ধবংসকারী 
বিষয় থেকে বিরত থেক' | উপস্থিত সাহাবারা 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সেগুলো কী? 
তিনি বললেন, “১. আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, ২. 
যাদু করা, ৩. অকারণে আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব 
হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এয়াতীমের মাল 
খাওয়া, ৬. জিহাদ থেকে পলায়ন ও ৭. সতী- 
সাধবী মুসলিম নারীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা 
অপবাদ দেওয়া ।' [সহীহ আল-বুখারী, ১:৩৮৮] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উম্মত পেয়ারা নবী রাহমাতুল্লিল 
আলামীন হযরত রাসূলে মাকবুল (সা.) সদা 
উম্মতের নাজাতের ফিকির করতেন। 
ইহকাল-পরকালীন সকল ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড 
থেকে বেঁচে থাকার জন্য উম্মতকে সতর্ক 
করতেন । ধ্বংসাত্মক কাজ হতে নিষেধ সংবলিত 
হাদীসগুলোর মধ্যে উল্লিখিত হাদীসটি অন্যতম ও 
লক্ষণীয় । চলমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে 
সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসে উল্লিখিত 
₹সকারী বস্ত হতে বেঁচে থাকাতো দূরের কথা, 
বরং মানুষ অধিকহারে তাতে লিপ্ত হচ্ছে সেগুলোর 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো: 
এক. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা | শিরিক 
দু'প্রকার: ১. শিরকে খফী তথা মানবতুষ্টির 
উদ্দেশ্যে ইবাদত বা নেক কাজ করা । ২. প্রকাশ্য 
শিরিক তথা আল্লাহ ছাড়া অপর মাখলুককে মাবুদ 
মনে করে তার ইবাদত করা । অমুসলিমগণ 
প্রকাশ্য শিরিকে লিপ্ত থাকলেও অনেক 
মুসলমানের বিদ'আত কাজ তার অগোচরে ও 
অজ্ঞানে শিরকে আকবরের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায় । 
স্বীয় পীর-যুরশিদের প্রতি অতিসম্মান প্রদর্শন ও 
আস্থা পোষণ করতে গিয়ে অনেক শিরকপূর্ণ 
কর্মকাণ্ড সংমটিত হয় । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সাথে শরীক 
করার গুনাহ মাফ করেন না, শিরিক ছাড়া বাকি 
সব গুনাহ তিনি চাইলে ক্ষমা করেন |” 
দুই. যাদু করা। বর্তমানে যাদুর প্রবণতা বেশি 
বেড়ে গেছে। প্রতিহিংসুক ও অসৎ শ্রেণীর 
লোকেরা প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও ধ্বংস করার 
নিরাপদ উপায় হিসেবে যাদুকেই গ্রহণ করে 
থাকে । বলাবাহুল্য কুফরি কাজের আশ্রয় গ্রহণ 
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হয় । যাদুর মন্দ প্রভাব থেকে রাসুল (সা.) ও 
রেহায় পাননি ৷ কুরআনে করীমে যাদুকে কুফরি 
কাজ হিসেবে চিহিতি করা হয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, “সুলায়মান (আ.) কুফরি 
করেনি শয়তানরা কুফরি করেছিল, তারা 
মানুষদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ছিল ।১ 

তিন. অকারণে বা অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করা । 
এ অপরাধ সম্প্রতি আমাদের দেশে ক্রমশ 


হিসেবে প্রতিপক্ষের হাতে লাশ হচ্ছে অনেক 
মানুষ । দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টালেই খুন- 
খারাবির মতো জঘন্য অপরাধের লোমহর্ষক ঘটনা 
চোখে পড়ে । দেশজুড়ে যে রাজনীতিক 
প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ চলছে অপরাধীরা কম-বেশি 
তার সুযোগ নিচ্ছে এমন ভাবনাও অমূলক নয় । 
রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ভালো থাকলে 
স্বভাবতই অপরাধের বহর কমে আসে এবং 
অপরাধীদের বাড়াবাড়ি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণে থাকে । 
তবে ইসলামী শাসন ও কুরআনি বিধান দেশে 
চালু থাকলে খুন-খারাবি অঙ্কুরেই বন্ধ হয়ে যেত । 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “কিসাস তথা 
অকারণে হত্যার বদলা হত্যা করার মধ্যে 
তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন হে বুদ্ধিমানগণ! 
যেন তোমরা সাবধান হও ।* অর্থাৎ কিসাসের 
বিধান থাকলে অন্যায়ভাবে হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে । 
ফলে মানুষের জীবন রক্ষা পাবে । 

চার. সুদ খাওয়া । স্পষ্ট কুরআন-হাদীসে সুদের 
ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ আছে এবং অনেক 
আয়াতে সুদ সম্পর্কে সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে, 
'আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং 


নিজের সাথে মিলিয়ে নাও তাহলে মনে করবে 
তারা তোমাদের ভাই ৬ 
আল্লাহ জানেন কে এয়াতীমের শুভাকাজক্ী 
এবং কে অশুভকাজক্ী | আল্লাহর নিকট এমন 
রুতুপ্রাপ্ত এয়াতীমের ব্যাপারে মানুষ সম্পর্কে 
উদাসীন । আবার অনেকেই এয়াতীমের 
অভিভাবক সাজিয়ে তাদের নামে লক্ষ লক্ষ 
টাকা উপার্জন করে এবং নিজের আখের 
গোছায় । তাদের জন্য অল্প কিছু খরচ করে 
বাকি সব টাকা আত্মসাৎ করে । এ ব্যাপারে 
তদন্ত করলে এবং তথ্য অনুসন্ধান করলে 
আত্মসাতের অনেক তথ্য বের হবে । অনেক 
প্রভাবশালী লোক নির্ভয়ে ও নির্ধিদ্ধায় 
এয়াতীমের টাকা আত্মসাৎ করছে । ক্ষমতাবলে 
তারা পার পেয়ে যাচ্ছে ৷ কেউ সাহস করছে না 
তাদের এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার | 
ছয়. যুদ্ধের মাঠ থেকে পেছনে পালিয়ে যাওয়া । 
সাত. আল্লাহ তা'আলা যে সকল মুমিন নারীকে 
সতীত্ব দান করেছেন তাদের ব্যাপারে যিনার 
মিথ্যা অপবাদ দেওয়া । ৬১৫০০ ৩5389 
(৬১ 5565$:॥-এর ব্যাখ্যায় (১৫০:]॥-এর 
১,০-এ যবর বা যের উভয়টা পড়া সহীহ । ১০-এ 
যবর হলে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা যে সকল 


মুমিন নারীকে পাপ থেকে রক্ষা করেছেন 
তাদেরকে ০৫ বলা হয়। আর ১৮-এ যের 


হলে অর্থ হবে যে সকল নারী নিজের লজ্জাস্থানকে 
যিনা থেকে হিফাযত করেছেন তারাই ০১৫০৪ । 
455$5$24) শব্দ দ্বারা কাফির নারীদের মিথ্যা 


অপবাদ বিষয়টা কবীরা গুনাহ থেকে বের হয়ে 
গেল । যেহেতু তাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া 
কবীরা গুনাহ নয় । ॥০১১১॥-এর শব্দার্থ হলো 
বেখবর নারীগণ | অর্থাৎ এর দ্বারা রূপক অর্থ 
হিসেবে যিনা থেকে পবিত্র ও মুক্ত নারীরা 
উদ্দেশ্য । কেননা তাদের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ 
সম্পর্কে তারা বেখবর থাকে । বস্তৃত সতী-সাধবী 
মুমিন নারীদেরকে যিনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া 
মারাত্মক কবীরা গুনাহ এবং অপবাদকারীকে 
ধবংস করে । 

তাই উল্লিখিত ধ্বংসকারী সাত বিষয় সম্পর্কে 
ঈমানদার নর-নারীদের সচেতন থাকা প্রয়োজন । 
তা থেকে বিরত থাকা ঈমানী ফরীযা । সর্বোপরি 
সরকার ও প্রশীসন এ ব্যাপারে লিপ্ত হতে ভয় 
পাবে । ফলে অকারণে হত্যা, যাদুপ্রবণতা, সুদ, 


দান-খায়রাতকে বৃদ্ধি করেন । আল্লাহ তাআলা 
কোন ভালোবাসেন না ১ 
পাঁচ, অন্যায়ভাবে এয়াতীমের মাল খাওয়া । 


অন্যায়ভাবে এয়াতীমের মাল ভক্ষণ ও কোন সতী 
নারীর সম্ত্রমহানি এবং প্রতিহিংসা ইত্যাদি অপরাধ 
ক্রমশ হাস পাবে । আল্লাহ আমাদের সকলকে 


এয়াতীমের লালন-পালন ও ম্নেহ-মমতার প্রতি 
মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে । এয়াতীমের 
সম্পদ আত্মসাৎ সম্পর্কে অভিভাবককে সর্তক 
করা হয়েছে এবং হালাল উপায়ে তার মাল বৃদ্ধির 
চেষ্টা করার প্রতি তাগিদ করা হয়েছে । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, “অন্যায়ভাবে যারা এয়াতীমের 
মাল আহার করে তারা নিজেদের পেটে আগুনই 
ভর্তি করে এবং সন্তরই তারা আগুনে প্রবেশ 
করবে ৮ অপর এক আয়াতে বলেন, “তারা 


ছাড়া যাদুর ক্রিয়া সাধারণত প্রতিফলিত হয় না। 
একশ্রেণীর অর্থলোভী ও স্বার্থান্বেধী অর্থমোহে 


তোমাকে এয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন । 
আপনি বলুন! তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে 


লিপ্ত হয়ে যাদুর মতো জঘন্য হারাম কাজে লিপ্ত 


নভেম্বর*১০ 


গুছিয়ে দেয়া উত্তম । আর যদি তাদের ব্যয়ভার 


উল্লিখিত হাদীস মুতাবেক আমল করার তাওফীক 
দান করুন । আমিন । 


পটিয়া, চক্টগ্রাম । 


[| আত্তার্তহীদ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


০/০।9 ৯৭।//।। 


পরিমার্জনায় : আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ দো. বা.) 


কুরবানীর সূচনা 


বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরবানীর যে বিধান চালু 
আছে, তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
এবং প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই 
প্রতি বছর তা করতে হয় । এ কুরবানীর ইতিহাস 
বনু প্রাচীন । আদি পিতা হযরত আদম আ. হতে 
কুরবানীর ধারা সূচনা হয় । যখন তাঁর দু” পুত্র 
হাবীল ও কাবীল বিবাদে লিপ্ত হয় । তারাই প্রথমে 
কুরবানী পেশ করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু 
পাল হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের শস্য 
ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর নামে কুরবানীর 
জন্য পেশ করেন। অতঃপর প্রথা অনুযায়ী 
আসমান হতে আগুন এসে হাবীলের কুরবানী 
পুড়ে ফেলল আর কাবীলের কুরবানী পরিত্যক্ত 
অবস্থায় পড়ে রইল । অর্থাৎ হাবীলের কুরবানীটি 
কবুল হয়েছে । এই বিষয়টি কুরআন শরীফের 
সূরা আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর পুর্রদ্ধয়ের 
অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি পরবর্তীতে প্রায় 
সকল জাতি অনুসরণ করে আসছিল । সূরা হজ্জের 
৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
4০০158৬0585 
[২:০৮] রেখা এপ ৩2 65 
“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী নির্ধারণ 
করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্ত 
জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে 1 
সুতরাং বুঝা যায় যে, মানবজাতির প্রতি কুরবানীর 
এশী নির্দেশে নতুন কোন বিধান নয় । এটি 
মানবজাতির সূচনাকাল থেকে চলে আসা একটি 
বিধান । তারপরেও বিভিন্ন যুগে জাতি ও কালের 
বিবর্তনে এ কুরবানীটি চিরন্তন রবের নামে না 
করে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লীহ তায়ালা তার কুদরতের 
ফয়সালায় ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে বিশেষ 


সংকলনে : মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 


আমাদের কী? তিনি বলেন, “কুরবানীর পশুর 


সব অগ্নি পরীক্ষায় চরম কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ 
হয়ে খলিলুল্লাহ খেতাবে ভূষিত হন, সে সবের 
মধ্যে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র ছেলে ইসমাইল 


প্রতিটি লোমর, কেশের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও উটের 
পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে । 


(আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে জবেহ করে এঁশী 
নির্দেশ তামিল করার ঘটনাটি অন্যতম | ফলে 
আল্লাহর বানী নাধিল হল যে, (হে ইবরাহিম) 
“তুমি স্বপ্নের আদেশকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন 
করেছ নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ ও 
খোদাভক্তির পরাকাণ্ঠা প্রত্যক্ষ করে মহান আল্লাহ 
খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা পাঠিয়ে দেন । হযরত 
ইসমাইল (আ.)-এর ত্যাগ-তিতীক্ষার আদর্শ, 
গ্রাম সাধনার আদর্শ, প্রেম ও নৈকট্যের আদর্শ 
কেয়ামত পর্যন্ত অবিসৃত স্মৃতিরপে আমাদের 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশী (রা.) থেকে 
বর্ণিত, মহানবী সো.) ইরশাদ করেন, 


১এএজপিতগিডিঠ5৬ ০৪, 
১৩-৩ 25283 26 টি 9৫ ৫! 101 ৩1] 
৫ £১539৩ 15 541099 ১৮9 


[658457155128518, 
ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত বনি 


মাঝে চির জাগরুক হয়ে থাকবে । তাছাড়া এ 
কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে পুরা মুসলিম 
জাতির জন্য একটি পালনীয় রীতি হিসেবে 
খোদায়ী নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 


৩+5$-6৮5৮৮7৯৮%5৮$৯ 
[৭০:০০ এ] ক্ষ 5০২24 


“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী মিল্লাতের 
অনুসরণ কর 1” 


কুরবানীর তাৎপর্য 

কুরবানী ইসলামের একটি গুরতৃপূর্ণ ইবাদত ও 
হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর স্মৃতি 
বিজড়িত সুন্নাত । হযরাতে ছাহাবায়ে কেরামের 
এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন 
যে 


3৫:5 


নে 


01065210015 রা 
0৩ ২১১৪৪ 1এ১ 2৮0157176885552 


তি ৬৪ চি এ) 
কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহিম 


ভাবে এ কুরবানীর ধারাকে কেবল তারই জন্য 


(আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি সুন্নাত ।' 


নির্দিষ্ট করার ফরমান জারি করেন । হযরত 


* আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 
নভেম্বর*১০ 


সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এতে 


২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ২:৯৫ 


আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক 
প্রিয় নহে। কিয়ামত দিবসে কুরবানীকৃত পশুকে 
তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাশরের ময়দানে 
উপস্থিত করা হবে এবং নেকীর পাল্লায় ওজন করা 
হবে । আর কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর নিকট কবুল 
হয়ে যায় । সুতরাং এ সব নেকীর প্রতি লক্ষ্য করে 
কুরবানী করে তোমরা সন্তষ্ট থাক ।* 

প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী করছি, তার 
গোশত তো আমরাই খাচ্ছি। তার চামড়া-হাড় 
দ্বারা তো আমরাই উপকৃত হচ্ছি । কুরবানীর পশুর 
কোন কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। তাহলে 
এই কুরবানীর উদ্দেশ্য কি? কালামে পাকে 


টি 110.2৩1৯ 
[৮%:ল-] চা 582] 
কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ তায়ালার নিকট 


পৌঁছে না, পৌঁছে না তার রক্তও। তবে 
তোমাদের তাকওয়াই তার কাছে যায় 1 


ও আহমদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনদ, ১০:১৮৪৮০ 
* তিরমিযী, আস-সুনান, ১৯:১ (১৪১৩) 
৫ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৭ 


[| আত্তার্তহীদ 


ঈদুল আযহার দিনের সুন্নাতসমূহ 

১) শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে যথা সাধ্য 
সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা। ২) 
মেছওয়াক করা । ৩) গোসল করা ৷ ৪) উত্তম 
কাপড় পরিধান করা । ৫) খোশবু লাগানো । ৬) 
সকালে জামায়াতে নামায আদায় করা । ৭) 
সকালে সকালে ঈদের মাঠে যাওয়া | ৮) কিছু না 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : স্ত্রীলোকের যদি নিসাব পরিমাণ 


করা ওয়াজিব ।২ যদি এক ভাই এর নামে 


নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র থাকে তাহলে তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব 1 

মাসআলা : গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে কোন জন্ত ক্রয় 
করে তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে 
যাবে । কেননা তার ক্রয় করাটাই মান্নতের পর্যায়ে 


খেয়ে ঈদের নামায পড়া ও কুরবানীর পরে 
খাওয়া । সম্ভব হলে কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে 
সে দিনের খাওয়াটা শুরু করা । ৯) উচ্চস্বরে 
তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া । ১০) ঈদের 
নামায ঈদগাহে পড়া । ১১) ঈদগাহে যাতায়াতের 
সময় রাস্তা পরিবর্তন করা । ১২) কোন ওজর না 
থাকলে পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া । ১৩) ঈদের 
জামায়াতের আগে ইশরাকের নামাযসহ কোন 
ধরনের নফল নামায না পড়া । 


কুরবানী কখন কার ওপর ওয়াজিব 


মাসআলা : স্বাধীন মুকীম [স্থায়ী অধিবাসী) এবং 
কুরবানীর দিন যে মুসলমানের নিকট সদকায়ে 
ফেতর ওয়াজিব হয় এরূপ পরিমাণ মাল মজুদ 
থাকে, তার ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব 


মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর সময়ে 
শরয়ী মুসাফির অর্থ স্বীয় বাড়ি থেকে ৫৪ 
“১/'২' মাইল দুরত্বের সফরে থাকে, তাহলে এ 
ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।* উল্লেখ্য যে, 
সদকায়ে ফেতরের নেসাব বা পরিমাণ প্রকৃত 


এ 


প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া শর্ত ॥৮ 


মাসআলা : কুরবানী ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে উক্ত 
নিসাবের ওপর এক বৎসর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় 
এবং নেসাবের মালে নামী (যা বৃদ্ধি পায়) বা 
ব্যবসার মাল হওয়াও প্রয়োজন নয় 

মাসআলা : বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের 
বিছানা, গদী, শামিয়ানা ইত্যাদি জরুরি 


পড়ে যা আদায় করা ওয়াজিব ।৯ 

মাসআলা : কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকেই 
ওয়াজিব হয়; স্ত্রী ও বড় সন্তান-সন্ততির পক্ষ 
থেকে ওয়াজিব হয় না ৮ 


মাসআলা : স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কুরবানী করা 
এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর কুরবানী করা 
ওয়াজিব নয় ।১* হ্যা, যদি অনুমতি নিয়ে একে 
অপরের কুরবানী করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে ১৭ 


মাসআলা : যদি কোন লোকের দশটি ছেলে 
সকলেই একসাথে থাকে তাহলে শুধু পিতার 
ওপরই কুরবানী ওয়াজিব হবে । আর যদি ছেলেরা 
নিসাবের মালিক হয় তাহলে তাদের কুরবানী 
পিতার ওপর ওয়াজিব হয় না ।১* 


মাসআলা : যদি কোন বালেগ সন্তান নেসাব 


কুরবানী করা হয় তাহলে বাকী ভাইদের জিম্মা 
থেকে কুরবানী আদায় হবে না; বরং বাকী থেকে 
যাবে 1৯ 


মাসআলা : কোন লোক যদি কুরবানীর জন্য জন্ত 
ক্রয় করে কুরবানীর দিন আসার পূর্বেই সফরে 
চলে যায় তাহলে সফরের মধ্যে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় ৫ 

মাসআলা বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট 
ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব 
নয় । 


মাসআলা : কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় করা 
হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা মারা গেল। 
যদি ক্রেতা ধনী হয় তাহলে আরেকটি জন্ত খরিদ 
করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব । আর যদি সে গরীব 
হয়, তাহলে আরেকটি দেয়া জরুরি নয় ৭ 

মাসআলা : যদি ব্যবসার সম্পদ হয় বা 
পার্টনারশীপ ব্যবসার মাল এমন ব্যক্তির নিকট 
রয়েছে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত অথবা নেসাবওয়ালা 
ব্যক্তির মাল যদি কোম্পানীর বা শরীকদারের 
নিকট থাকে তার থেকে নেয়া অসম্ভব হয় 
এমতাবস্থায় তাদের নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত 
কোন বিক্রয়যোগ্য মাল থাকে তবে তা বিক্রয় 


ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর ভিন্নভাবে কুরবানী 
করা ওয়াজিব ।* 


করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব 1৮ 
মাসআলা : নিসাবের মালিক যদি কুরবানীর 


মাসআলা : কোন কোন স্থানে মানুষ এক বছর 
নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে আর এক 


ঈদের পূর্বে কুরবানী করার মান্নত করে তাহলে 
তার ওপর দ'টি কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ একটি 


বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি 
বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা জায়েয 
নয় । বরং যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি 
বছর শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য । অন্যের 
নামে করলে তার নিজের কুরবানী আদায় 
হবেনা | 


মাসআলা : যদি কেউ নিজের নামে কুরবানী না 


আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয় । এজন্য এগুলোর 


করে অন্যের নামে করে, তাহলে তার নিজের 


মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে ৮ 


জিম্মায় ওয়াজিব বাকী থাকবে 1৯ 
মাসআলা : যদি কোন মহিলার উসুলকৃত মোহর, 


মাসআলা : জমির মূল্য নেসাবের মধ্যে শামিল 


নেসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য) পরিমাণ 


নয় । কিন্তু তার ফসল যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
থাকে এবং তার মূল্য নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে 
কুরবানী ওয়াজিব হবে 1১ 


মাসআলা : নেসাবের মালিক হবার জন্য স্বর্ণ- 


হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 1৯ 


মাসআলা : পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যদি 
একই সাথে কুরবানী করে তাহলে তাদের 


নজর মান্নতের, দ্বিতীয়টি নিসাবের ।১৯ 


মাসআলা : কোন গরীব ব্যক্তি যদি নিজের পক্ষ 
থেকে কুরবানী না করে কোন মৃত ব্যক্তির তরফ 
থেকে করে তাহলে জায়েয 1: কারণ যদি কোন 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করে 
এবং তার খাদ্য অপরকে দিয়ে দেয় তাহলে এটা 
যেমন জায়েয, অনুরূপ মৃতের পক্ষ থেকে 
কুরবানীও জায়েয, কিন্তু যদি এঁ ব্যক্তি অসিয়ত না 
করে যায় তাহলে এ কুরবানী জীবিত ব্যক্তির পক্ষ 
থেকেই আদায় হবে; ছওয়াব মৃত ব্যক্তিও 
পাবে ।৩ 


কুরবানীর পশু এবং শরীকদার 


মাসআলা : যদি কোন অধিক সম্পদশালী লোক 
শুধু একটি বকরী বা বড় জন্তর থেকে মাত্র একটা 


সকলের মালকে বন্টন করে যদি প্রত্যেকের ভাগে 


রৌপ্যের নেসাব পৃথকভাবে হওয়া জরুরি নয় বরং 


নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয় তাহলে প্রত্যেক 


দুটি মিলে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের 
মূল্যের সমান হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ৯২ 


৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

র : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৩ 

” ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯২, 
ফতোয়ায়ে শামী, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, পৃ. ১৯৮ 


নভেম্বর'১০ 


আকেল-বালেগ ছেলের ওপর পৃথকভাবে কুরবানী 


** ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 
১৪ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 
** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০০ 
* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৫ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৫ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


ংশ দেয় তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে 


২৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 

২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৯ 

২৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

২* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০০ 

২ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২০ 

২ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৩; ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৫ 

২৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৩ 

৩ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 

৬ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 

২ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪ 


 আত্তান্তহীদ ৭ 


মাসআলা : ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা খাসী, 
দুম্বা, ভেড়া, নর-মাদী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয 
এবং এ জাতীয় পশুই কুরবানীর জন্ত 


মাসআলা : এ পশু ব্যতীত অন্য জাতীয় জন্তু 
যেমন- হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী 
জায়েয নয় 

মাসআলা : বকরী, খাসী, দুম্বা, ভেড়া, নর-মাদী 
দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই কুরবানী করতে 
পারে ।* যদি এগুলো দ্বারা একাধিক ব্যক্তি 
কুরবানী করে, তাহলে কুরবানী আদায় হবে 
না।৩ 

মাসআলা : কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও উটের 
মধ্যে এক থেকে সাত জন লোক শরীক হয়ে 
কুরবানী করতে পারে ॥* 

মাসআলা : একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা কুরবানী 
করা উত্তম, যখন তার মূল্য গরু, মহিষ ইত্যাদির 
সাত অংশের এক অংশের সমান অথবা বেশি 
হয় ৩৮ 
মাসআলা : নর ও মাদী জন্তর মধ্যে যদি উভয়ের 
মূল্য ও গোশত সমান হয় তাহলে মাদীর কুরবানী 
উত্তম 1 


মাসআলা : যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো অংশ 
সাত ভাগের একভাগ থেকে কম হয় তাহলে 
একজনেরও কুরবানী হবে না 1৯ 
মাসআলা : তবে হ্যাঁ, বড় জন্ততে যদি সাত 
শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় শরীক বা তিন 
শরীক তাহলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু শর্ত হলো 
কারো অংশ যেন একভাগ থেকে কম না হয় ।*১ 
মাসআলা : এরূপভাবে শরীকী জন্তর মধ্যে 
প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা অন্যান্য নৈকট্য 
লাভের নিয়ত হতে হবে; যেমন আকীকা, মান্নত, 
নফল কুরবানী প্রভৃতি 1 
মাসআলা : সাত শরীকের মধ্যে কারো যদি শুধু 
গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় করার নিয়ত থাকে 
তাহলে সকলের কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে 15 
মাসআলা : উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় করার পূর্বেই 
ংশীদার নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং সকলের নিয়ত 
জেনে নেয়া ** যদি কারো উদ্দেশ্য কুরবানী বা 
নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে 
অংশীদার করা যাবে না 1৫ 


ৈ 


৩ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯ 
ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৪ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 
ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 
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শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : যে জন্ত কয়েকজনে মিলে ক্রয় করা 
হয়, তা সকলের অনুমতি ব্যতীত কোন 


বাচ্চার মা গৃহপালিত হয়, তাহলে কুরবানী 
জায়েয । এভাবে আমেরিকান গাই শুকুরের মত 


কারণবশত: বিক্রয় করা অথবা পরিবর্তন করা 
ঠিক নয় ৬ 


না হয়ে গাই এর মত হলে কুরবানী জায়েয 1 
মাসআলা : কুরবানীর জন্য মোটা, তাজা ও 


মাসআলা : ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ অং 
ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম (সা.) বা পীর- 


সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্তাহাব ৷ হাদীস শরীফে 
বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে খোদা (সা.) খুব সুন্দর 


আউলিয়ার নামে কুরবানী করলে দুরস্ত আছে। 
কিন্ত মাইয়্যতের নামে কুরবানী হবে না এবং 
মাইয়্যত সাওয়াবও পাবে না । কেননা মাইয়্যতের 
ভাগে কয়েকজন শরীক হয়ে যাচ্ছে । বরং কোন 
শরীক একাই সপ্তম অংশ তাদের নামে কুরবানী 
করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী হবে এবং 
মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব পাবে 1 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার সময় 
যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি কোন লোক পরে 

₹শ নেয়, তাহলে ভালো, অন্যথায় আমি একাই 
কুরবানী দিব। তারপর এঁ গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়েয হবে; কিন্তু 
শর্ত হলো শরীক সাতজনের মধ্যেই সীমিত 
থাকতে হবে 1৯৮ 


হষ্ট-পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী করেছেন 1% 
মাসআলা : খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা কুরবানী করা 
উত্তম 1৫5 

মাসআলা : গর্ভবতী জন্তর কুরবানী জায়েয । 
কিন্তু যদি বাচ্চা হবার সময় নিকটবর্তী হয়, তবে 
তার কুরবানী মাকরূহ 1% 
মাসআলা : যবেহ করার সময় জন্ত গর্ভবতী বলে 
জানা ছিল না, কিন্তু জবেহ করার পর পেট হতে 
বাচ্চা বের হলো । এখন বাচ্চা যদি জীবিত বের 
হয় তাহলে তাকে জবেহ করে খাওয়া জায়েয 1 
মাসআলা : চুরির জন্ত ছারা কুরবানী করা জায়েয 
নয় 1৫? 


মাসআলা : যদি কোন জন্তু কারো নিকট নির্দিষ্ট 


মাসআলা : যদি জন্ত ক্রয় করার সময় কাউকে 


শের ওপর পালন করতে দেয়া হয়, তাহলে 


শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, বরং পুরো গরুই 
একাই কুরবানী করার ইচ্ছা হয়, তাহলে এ গরুর 


পালনেওয়ালা তার মালিক হয় না। সুতরাং এ 
পালনেওয়ালা থেকে এ জন্ত ক্রয় করে কুরবানী 


মধ্যে কোন শরীক না নেয়াই ভালো । কিন্তু যদি 


করা জায়েয হবে না । বরং তার প্রকৃত মালিকের 


কাউকেও শরীক করে নেয়, তাহলে দেখতে হবে 
যে জন্ত ক্রয়কারী ধনী না গরীব | ধনী হলে তার 
জন্য শরীক নেয়া জায়েয হবে । আর গরীব হলে 
তার জন্য না জায়েয । তারপরও যদি শরীক করে 
নেয় তাহলে এ গরীবের কুরবানী হবে না ।৯৯ 


নিকট থেকে ক্রয় করতে হবে 1৮ 


মাসআলা : অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী যদি কেউ 
তার বিনানুমতিতে দেয়, তাহলে কুরবানী সহীহ 
হবে না।৯ যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে 
তার পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য অনুমতি নেয়া 


মাসআলা : আর যে ব্যক্তি কুরবানী হতে পৃথক 
হয়ে গেল তার ওপর যদিও কুরবানী ওয়াজিব ছিল 
না তথাপি শরীক হওয়ার কারণে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে । সুতরাং যতক্ষণ 
পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী না করা হবে 
অথবা তার অংশ পৃথক না করা হবে ততক্ষণ 
পর্যন্ত অন্যান্য অংশীদারগণের কুরবানী হবে 
না 


মাসআলা : যদি কুরবানীর জন্ত জবেহ করার 
আগেই কোন শরীক মারা যায়, পরে যদি 
ওয়ারিশগণ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার 
ইজাযত দেয়, তাহলে সকলের কুরবানী সহীহ 
হবে । কিন্তু ওয়ারিশ বালেগ হওয়া শর্ত। যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালেগ না হয়, অথবা 
বালেগ কিন্তু ইজাযত না দেয় তাহলে যতক্ষণ 
পর্যন্ত মৃত শরীকের অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ কারো কুরবানী সহীহ হবে না ১ 

মাসআলা : ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চার ক্ষেত্রে 
তার মায়ের দিকে দেখতে হবে । যদি এরূপ 


** ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩২৪ 

৪৭ ইমদাদুল ফতোয়া জাদীদ, ৩য় খ. পৃ. ৫৭৩ 

৯” শরহুল হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬ 

৯৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্, পৃ. ৩৩৭ 

৫” কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

৫১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 


ওয়াজিব | 


মাসআলা : যে জন্ত সব সময় নাপাক ভক্ষণ 
করে, সে জন্তর কুরবানী জায়েয নেই ।৯ 
মাসআলা : ধনী লোকের কুরবানীর জন্ত 
পরির্বতন করা জায়েয় ৷ আর দরিদ্র যদি কুরবানীর 
দিনের পূর্বেই ক্রয় করে থাকে তাহলে সেও 
পরিবর্তন করতে পারবে ।৯ 


মাসআলা : কুরবানীর উপযোগী জন্তর মধ্যে 
কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, নর হোক বা 
মাদী এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি | তবে যদি ছয় 
মাসের দুম্বা ভেড়া এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, 
দেখতে এক বছরের মত মনে হচ্ছে অর্থাৎ এক 
বছর বয়সের দুম্বা বা ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে 


৫২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 
৫৩ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

* ফতোয়ায়ে শামী, €ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৫৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৫» ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭ 
«৭ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫০ 

৫৮ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ২১৭ 
৫৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬” ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৬ দারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


 আত্তান্তহীদ ৮ 


কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে এরূপ 
ছয় মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা কুরবানী করা 
জায়েয । অন্যথায় জায়েয না । কিন্তু ছাগল যতই 
মোটা-তাজা হউক না কেন তার এক বছর পূর্ণ 
হওয়া জরুরি; একদিন কম হলেও কুরবানী দুরস্ত 
হবেনা 1৬৩ 

মাসআলা : গাভী, বলদ, মহিষ নর বা মাদীর দুই 
বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন কম হলেও 
কুরবানী জায়েয হবে না ৯ 

মাসআলা : জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর পূর্ণ বয়সের 
কথা বলে, আর দেখতে সেটা সত্য বলে মনে 
হয়, তাহলে তার কথার ওপর নির্ভর করা 
জায়েয 1৮ 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার শরয়ী দোষ 
ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।৬৬ 

মাসআলা : যে জানোয়ারের জন্মসূত্রেই কান নেই 
তার কুরবানী নাজায়েয | আর যদি কান থাকে 
কিন্ত ছোট, তাহলে তার কুরবানী জায়েয় হবে 1৮৭ 
যে জন্তর কান সোজাভাবে কাটা রয়েছে এবং 
সাধারণ নিয়মানুযায়ী ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী 
জায়েয । কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 
তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে বেশি অ্‌ 
কাটা তার কুরবানী জায়েয নয় ৯৮ 

মাসআলা : এভাবে যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ বা 
তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল, তার 
কুরবানী জায়েয নয় 1৯ উল্লেখ্য যে, দৃষ্টিশক্তি 
কতটা হয়েছে তা জানার পদ্ধতি হলো, চোখের 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


দাঁত পড়ে গেছে; কিন্তু পড়ে যাওয়া দাঁতের চেয়ে 
বেশি বাকী রয়েছে তাহলে কুরবানী জায়েয | 


মাসআলা : জন্মসুত্রেই যে জানোয়ারের শিং নেই 


মাসআলা : কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে 
গেছে; কিন্তু দুটো জন্তর মধ্যে একটিকেও জবেহ 
করা হয়নি, তাহলে ধনী ব্যক্তি উত্তমটিকে সদকা 


অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে ভেঙে গেছে তাহলে 
তার কুরবানী জায়েয । কিন্তু শিং যদি একেবারে 
মূলসহ উঠে যায় তাহলে তার কুরবানী জায়েয 
নেই । আর যে জন্তর শিংয়ের খোলটা উঠে গেছে 
কিন্তু তার মূল ঠিক রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়েয | 
মাসআলা : যে জন্তর রান বা অন্য কোন অঙ্গে 
লোহা গরম করে দাগ দেয়া হয়েছে তার কুরবানী 
জায়েয 1 

মাসআলা : যদি কোন গাভীর দুধের এক বাঁট 
কেটে যায় বা পড়ে যায় আর বাকী তিন বাট ঠিক 
থাকে তাহলে তার কুরবানী জায়েয | 
মাসআলা : যদি কুরবানী করার পূর্বেই জন্তুর 
মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি হয়, যার কারণে 
কুরবানী নাজায়েয হয়, তাহলে তার পরিবর্তে 
অন্য জন্ত ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে । আর 
যদি জবেহ করার সময় জন্তর লাফালাফির কারণে 
কোন দোষ সৃষ্টি হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। 
সে জন্ত দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যাবে | 


মাসআলা : জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 
১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীর সময় 1 


মাসআলা : ১০ই জিলহজ কুরবানী করা সবচেয়ে 
উত্তম | তার পর পযয়িক্রমে ১১ ও ১২ তারিখ । 


এক দিকে ঘাস রেখে দেখতে হবে, সে ঘাসের 
দিকে যাচ্ছে কিনা এবং কিভাবে যাচ্ছে । যদি 
ঘাসের দিকে এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় তাহলে 
মনে করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি আছে । অন্যথায় 
নেই ।% 


মাসআলা : খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার যদি 


সুতরাং অনিবার্ধ কোন কারণ ব্যতীত দেরী না 
করাই উত্তম | 

মাসআলা : কারো কুরবানীর জন্ত হারিয়ে গেছে । 
সে আরো একটি জন্ত ক্রয় করল । অতঃপর 
কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা যদি ধনী লোকের 


কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা মাটিতে 
রাখতেই পারে না । তাহলে তার কুরবানী জায়েয 
নেই । আর যদি এরূপ জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখে এবং তার ওপর ভর দেয়, কিন্তু 
খুঁড়িয়ে হাটে, তাহলে তার কুরবানী জায়েয । কিন্তু 
জন্ত যদি এত দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ যে, তার হাড়ে 
মোটেও মগজ নেই ও তাহলে তার কুরবানী 
নাজায়েয ।* 


বেলায় ঘটে, তাহলে তার ওপর যে কোন একটি 
জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব । আর যদি গরীব 
লোকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে তার ওপর 
উভয় জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব | তবে ধনী 
লোক যদি প্রথম জন্তটি কুরবানী করে তাহলে 
কোন কথা নেই। আর যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী 
করে তাহলে দেখতে হবে কোনটির মূল্য বেশি । 
যদি প্রথমটির মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত 


মাসআলা : যে জানোয়ারের মোটেই দাঁত নেই 
তার কুরবানী জায়েয হবে না। আর যদি কিছু 


৬, ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪, ফতোয়ায়ে 
আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ 

৬ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫ 

৬ হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৩ 

৬ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০০ 

১৮ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

* ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-৬ 


টাকাগুলো ফকির মিসকীনদের মাঝে সদকা করে 
দেওয়া মুস্তাহাব ।৯ 


৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

+ ফতোয়ায়ে শামী ৫ম খণ্ড ২০৫-৬ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২ 

** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 

* ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; শরহুল হিদায়া 
৪র্থ খণ্ড পৃ. ২৪৬ 


করে দিবে এবং গরীবের ওপর দুটোই সদকা 
করে দেয়া ওয়াজিব ।৮* 
মাসআলা : কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন লোক 
যদি কুরবানীর দিনসমূহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তে 
কাল করে তাহলে তার ওপর কুরবানী ও অসীয়ত 
কোনটাই জরুরি নয় ॥৯ 
তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন 
কুরবানী করা মুস্তাহাব |” 


কুরবানীর কাযা 


মাসআলা : কোন ধনী লোক কোন ব্যস্ততা বা 
অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোন কারণবশত: 
কুরবানীর সময়ে কুরবানী করেনি এবং কুরবানীর 
দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে এক 
কুরবানীর মুল্য গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া 
ওয়াজিব 1৮৩ 


মাসআলা : যে এলাকা বা শহরে জুমুআ ও 
ঈদের নামায শরীয়ত মতে ওয়াজিব, সেখানে 
ঈদের নামাযের পর কুরবানী করতে হবে 1৮? 
মাসআলা : এরূপ স্থানে যদি কেউ নামাযের 
আগে কুরবানী করে, তাহলে কুরবানী সহীহ হবে 
না। বরং নামাযের পর তার ওপর আরো একটি 
কুরবানী করা ওয়াজিব 1৮ 

মাসআলা : যে স্থানে ঈদের নামায ওয়াজিব, 
সেখানে যদি কোন শরয়ী কারণবশত: নামায 
পড়তে না পারে, তাহলে সে স্থানে সূর্য ঢলে 
যাবার পর কুরবানী জায়েয 1৬ 

মাসআলা : যদি কোন শহরের লোক তাদের 
কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে সুবহে সাদিকের 
পূর্বেই প্রেরণ করে যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব 
নয়; তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে 
জবেহ করা যাবে । এতে তার কুরবানীও শুদ্ধ 
হবে |৮* 

মাসআলা : যে শহরের কয়েক স্থানে ঈদের 
নামায হয় সে শহরের যে কোন এক স্থানে ঈদের 
নামা পড়ার পর অন্যস্থানে নামাযের পূর্বে 
কুরবানীর জন্ত যবেহ করা জায়েয ।৮ 


”? ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৫ 

** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮৯ 
* ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৩ 

”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

”৫ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

যায়ে শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 8৪৪ 

”” ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


মাসআলা : নামাযের পর খোত্বার আগে যদি 
কেউ জন্তু যবেহ করে, তবে কুরবানী সহীহ হবে; 
কিন্তু এরূপ করনেওয়ালা গোনাহগার হবে ৮৯ 


মাসআলা : প্রথম দিন ঈদের নামায পড়ার পরই 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


অনুমতি ব্যতিত কুরবানীর নিয়তেই যবেহ করে, 


মাসআলা : যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও সুনামের 


তাহলে কুরবানী সহীহ হবে এবং যবেহকারীর 
ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না ৮১ 


মাসআলা : যবেহ করার সময় যথাসম্ভব সহজ 


কুরবানী করা হয়েছে । পরে জানা গেল যে, কোন 
কারণে ইমামের নামায বাতিল হয়ে গেছে (যেমন 
ভুলক্রমে বিনা ওযুতে নামায পড়ানো হয়েছে) 
তাহলেও এ কুরবানী সহীহ হবে 

মাসআলা : কোন শহরে কারফিউ বা অন্য কোন 
ফেতনা-ফাসাদের কারণে যদি ঈদের নামায পড়া 
অসম্ভব হয়, তাহলে সুবহে সাদিকের পর যবেহ 
করা জায়েয ।৯১ 


ভাবে জবেহ করবে এবং কষ্ট থেকেও সাধ্যানুসারে 
জন্তকে বাচাবে ১০২ 


যবেহ করার পদ্ধতি 


মাসআলা : যবেহের সময় জন্তকে কেবলামুখী 
করে শুয়াইয়ে দিতে হবে । একান্ত অসুবিধা 
ব্যতীত এর উল্টো করবে না ।১৩ 


মাসআলা : কেবলামুখী করে শোয়ানোর পর 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত রাতেও যবেহ করা 
জায়েয; কিন্তু মাকরুহে তানযীহী (ভালো নয়) ৯ 
যবেহ করার আহকাম 


মাসআলা : কুরবানীর জন্তু কুরবানীদাতা নিজের 
হাতেই যবেহ করা উত্তম ৯ 


বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করা 
ওয়াজিব । যে যবেহ করবে তার জন্যই এটা বলা 
জরুরি; অন্যান্য লোকদের জন্য বলা মুস্তাহাব 1 
মাসআলা : কিন্তু যবেহকারীকে যদি কেউ সাহায্য 
করে, যেমন তার হাতের ওপর হাত রাখে, 
তাহলে দু'জনেরই বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার 


মাসআলা : কিন্তু যদি যবেহ করতে না জানে 


বলা জরুরি । যদি উল্লিখিত দু'জনের একজনে 


তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করানোর সময় সেখানে 
তার উপস্থিত থাকা উত্তম ॥৯* 


মাসআলা : যবেহের স্থানে পদরি ব্যাঘাত হলে 


বিসমিল্লাহ বলে আর অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না 
বলে, তাহলে জন্ত হালাল হবে না 1৮? 


মাসআলা : আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো 


মহিলা সেখানে উপস্থিত না থাকলেও কোন 
অসুবিধা হবে না ৯ 

মাসআলা : অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা দিয়ে যবেহ 
করানো জায়েয আছে, কিন্তু এ পয়সা যেন 
কুরবানীর চামড়া বা গোস্ত হতে না দেয়া হয় 
মাসআলা : নাবালেগ বাচ্চা যদি যবেহ করতে 


নাম দ্বারা যবেহ করলে জন্ত হালাল হবে না ।৮৬ 
মাসআলা : যবেহের মধ্যে চারটি রগ কাটা 
জরুরি । রগগুলোর নাম যথা- হলকুম 
(শ্বাসপ্রশ্বাস নালি), মারীর (খানাপিনার নালি), 
ওয়াদজান, ডানে-বামে দুই শাহী রগ 1১ 


মাসআলা : যবেহ করার সময় জন্তর মাথা 


জানে, তাহলে তার দ্বারা জবেহ করাতে কোন 
ক্ষতি নেই; যবেহ সহীহ হবে ॥" 

মাসআলা : এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ হাতে যবেহ 
করতে পারবে । এতে কোন ক্ষতিও নেই ।৮ 
মাসআলা : কুরবানীর এক জন্তকে অন্য জন্তর 
সামনে যবেহ করবে না ৯ 

মাসআলা : যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর জন্তুকে 
খুব ভালোভাবে খেতে দিবে এবং ছুরি ধার দিয়ে 
নিবে, ভোতা ছুরি দ্বারা যবেহ করা উচিত নয় । 
কেননা এর দ্বারা জন্তর কষ্ট হয় 1৮ 


একেবারে যেন পৃথক না হয়ঃ কেননা এরূপ করা 
মাকরূহ । কিন্তু ভুলক্রমে এরূপ যদি হয়েই যায়, 
তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে 1৮” 
মাসআলা : যবেহ করার পর পরই তৎক্ষণাৎ 
চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করবে 1১৯ 

মাসআলা : যবেহের সময় বিসমিল্লাহ বলতে 
ভূলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ হওয়া মাত্রই যদি 
বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, তাহলে জন্তু হালাল । কিন্ত 


যদি ইচ্ছাকৃত 4 ৮.২ 


০4৯১৫ 


মাসআলা : কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত কুরবানীর 


তাহলে কুরবানীঁও আদায় হবে না, গোশতও 


জন্তু যদি অন্যলোক মালিকের পক্ষ থেকে তার 


"৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩০ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯ 
৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
৯* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, র্থ ণত পৃ. ৩১৪ 
৯” ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৪৮ 
৯ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৭ 
১০ ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৭ 


নভেম্বর'১০ 


ৈ 


হালাল হবে না 1৯ 


১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০ 

১২ ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৭ 

১ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩০ 

১* ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

১৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

১৭ ফ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩৭ 

১৮ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮; ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪ 

১” ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৮ 

১১০ হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৯, ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় 
খণ্ড পৃ. ৫৫৮ 


জন্য কুরবানী করে, তাহলেও ওয়াজিব থেকে 
মুক্তি পাবে, কিন্তু কুরবানীর ছওয়াব পাবে না। 
সাওয়াবের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন ।১১১ 


আইয়ামে তাশরীক ও তার বিধান 


মাসআলা : জিলহজ মাসের নয় তারিখ আরাফার 
দিন থেকে তের তারিখ পর্যন্ত সময়কে আইয়্যামে 
তাশরীক বলে ।৯২ এ দিনগুলোতে আরাফার 
দিনের ফজর থেকে তের তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যহ ফরয নামাযের পর একবার উচ্চস্বরে 
তাকবীর বলা ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব ৷ 

মাসআলা : নামায জামায়াতে আদায় করা হোক 
বা পৃথক ভাবে পড়া হোক, ওয়াক্তিয়া নামা হোক 
বা কাযা, নামাযী ব্যক্তি মুকীম হোক বা মুসাফির, 
শহরের লোক হোক বা গ্রামের, মহিলা হোক বা 
পুরুষ সবার ওপর তাকবীরে তাশরীক বলা 
ওয়াজিব ১১ 


মাসআলা : এ সময়ে জুমার নামাজের পরও 
তাকবীর পড়া ওয়াজিব 1১৯ 


মাসআলা : তাকবীর পড়া ভুলে যাওয়ার পর 
মসজিদের ভিতরেই তা যদি স্মরণ হয় অথবা 
ময়দানে নামায পড়ার পর কাতার ভাঙ্গার পূর্বেই 
যদি স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে তাকবীর পড়ে 
নিলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে । অন্যথায় 
আদায় হবে না 1১১ 

মাসআলা : জামায়াতের পর যদি ইমাম তাকবীর 
বলতে ভুলে যায়, মুক্তাদীর উচিত উচ্চস্বরে 
তাকবীর পড়া; যেন ইমাম ও অন্যান্য নামাধীর 
স্বরণ হয় এবং তারাও তাকবীর বলে 1৯১১ 


গোশতের আহকাম 

মাসআলা : যবেহকৃত জন্তর আটটি জিনিস 
ব্যতিত বাকী সব কিছুই খাওয়া হালাল । এ 
আটটি জিনিস হল: হারাম মগজ অর্থাৎ হাস- 
মুরগী ইত্যাদির গলার হাডি্ডির ভেতরের সৃতার 
মতো সাদা মগজ, অণ্ডকোষ, প্রবাহিত রক্ত, গদৃদ, 
মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, লিঙ্গ, গ্রয্যধার, পেশাবের 
থলি 1? 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, নিজ 
আত্বীয়-স্বজনকে দেবে এবং ফকির, অভাবগ্রস্থ 
লোকদের খয়রাত করবে 1১৮ 

মাসআলা : মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর গোশত 
তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ মিসকীনকে দেয়া, 


১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 
+১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


৯৯ কুরবানী, পৃ. ৬ 


১৭ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 
১১৮ 
ফতে তায়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 


_॥ আত্তার্তহীদ ১০ 


এক অংশ নিজের আত্রীয়-স্বজন ও বন্ধু- 
বান্ধবদেরকে দেয়া এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার- 
পরিজনের জন্য রাখা ।১৯ 

মাসআলা : হাঁ, যদি কারো সন্তান-সন্ততি বেশি 
হয় তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজেরাই 
খেতে পারে; এতে কোন ক্ষতি নেই | আর হাদিয়া 


মাসআলা : কুরবানী যদি নযর (মান্নত)-এর হয়, 
তাহলে সম্পূর্ণ গোশত সদকা করা ওয়াজিব ১১ 
মাসআলা : শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 
ভাগ করতে হবে । অনুমান বা আন্দীজ করে বণ্চন 
করা যাবে না । কেননা কম বা বেশি হবার ক্ষেত্রে 
সুদ হয়ে যাবে৷ পরস্পরের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকা 
সত্বেও নাজায়েয হবে ।১১ 

মাসআলা : হ্যা, যদি সব শরীক মিলে গোশত 
বন্টন না করে ফকির, আত্বীয়-স্বজনকে বন্টন 
করে দেয় অথবা খানা রান্না করে খাওয়াবার ইচ্ছা 
করে তাহলে ওজন না করলেও নাজায়েয 
হবে 1 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে 
পারিশ্রমিক ব্যতীত দেয়া জায়েয । কিন্তু না দেয়া 
উত্তম। কেননা এটা কুরবানীর মর্ধাদার 
পরিপন্থী 1১২৪ 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত, চর্বি, হাড্ডি- 
মগজ, চামড়া বিক্রি করা মাকরুহে তাহরীমা | 
এতদসত্তেও যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব । এভাবে উল্লেখিত 
দ্রব্যগুলি কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা 
জায়েয নয় ।১২৫ 

মাসআলা : যবেহ করার পারিশ্রমিক পৃথকভাবে 
দিতে হবে । তা না হলে সবার কুরবানী সম্পূর্ণ 
হবে না; অর্থাৎ মাকরূহ হবে 1১৯৬ 

মাসআলা : কুরবানীর জন্তর রশি ইত্যাদি সব 
কিছু খায়রাত করে দেবে 1১১ 

মাসআলা : কুরবানীর চর্বি দ্বারা পিঠা ইত্যাদি 
ভেজে নিজেও খেতে পারে এবং অপরকে 
খাওয়ানো যাবে । হাদিয়া-তোহফা দেয়াও যাবে 
কিন্তু তা বিক্রয় করা জায়েয নয় ৷ কেননা চর্বিও 
তো কুরবানীর অংশ ।১৮ 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত শুকিয়ে জমা করে 
রাখাও জায়েয ।১ 


*৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯৯ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫ 

১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯৪ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ 

১৫ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ 

১২ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৬৪ 

৯৭ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯২৮ ফতোয়ায়ে আলমগিরী 

৯৯ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, 
পৃ. ২০৮ 


নভেম্বর'১০ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজে ব্যবহার 
করতে বা দান করতে পারবে । অথবা বিক্রয় করে 
তার মুল্য সদকা করে দিতে হবে 1৮ 


মাসআলা : তবে চামড়া নিজে ব্যবহার করা বা 
বিক্রয় করে তার মূল্য সদকা করার চেয়ে মুল 
চামড়া সদকা করাই উত্তম 1৮১ 


মাসআলা : যাদেরকে জাকাত দেয়া জায়েয, 
চামড়ার টাকা-পয়সা তাদেরকেই দিতে হবে । 
আর চামড়া বিক্রয় করে যে পয়সা পাওয়া যায় 
অবিকল সে পয়সাই দান করবে; পরিবর্তন করা 
ভালো নয় ।৯২ 

মাসআলা : চামড়ার মূল্য দ্বারা মসজিদ মাদরাসা 
মেরামত করা অথবা মাদরাসার মুহতামিম বা 
শিক্ষককে অথবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
খাদেমকে বেতন দেয়া বা অন্য কোন নেক কাজে 
ব্যয় করা জায়েয নয়; বরং সাদকা করে দেয়াই 
ওয়াজিব ১ 

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজের কাজে 
লাগানো যায় । যেমন চালনী বানানো, মশক বা 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ সম্পর্কীয় বিষয় 


মাসআলা : মুস্তাহাব হলো ঈদুল আযহার দিন 
সকাল বেলা কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়ে 
কুরবানীর গোশত দ্বারা প্রথমে খানা খাওয়া ৷ যদি 
কেউ নামাধের পূর্বেই কিছু খায়, তাহলে মাকরুহ 
হবে না। এ বিধান কুরবানী করনেওয়ালার জন্য 
আসল; অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ হিসেবে তা 
পালন করা ১১ 

মাসআলা : জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাবার পর 
থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ কুররবানী 
করা পর্যন্ত নিজ নিজ চুল, নখ, না কাটা মুস্তাহাব । 
মাসআলা : যারা নিজের নামে কুরবানী করে না 
তারাও যদি চুল ইত্যাদি না কাটে তাহলে 
মুস্তাহাবের সাওয়াব পাবে এবং তারা কুরবানীর 
সাওয়াবও পাবে । বাকি তারা চুল, নখ ইত্যাদি 
নামাযের আগে কেটে নেবে । 

মাসআলা : কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পূর্বে 
তার দ্বারা কোন কাজ করানো মাকরূহ 1৮২ 


১) ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং ঈদের 
জামায়াতের পর ঈদগাহে যে কোন নফল নামায 


করা। অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য জিনিসের 
পরিবর্তে প্রদান করাও জায়েয 1৮১ 

মাসআলা : এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব বাধাঁনো, 
পুরস্কার দেয়া বা সাহায্য হিসেবে কাউকে দিয়ে 
দেওয়া জায়েয 1৫ 

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজের পিতা মাতা 
বা সন্তান-সন্ততিকে দেয়া জায়েয; কিন্তু মূল্য 
দেয়া জায়েয নয় 1১৩৬ 


পড়া মাকরূহে তাহরীমা । ২) জুমা ও ঈদ একই 
দিনে হলে জুমা ও ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 
৩) কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের আকীকার অং 

দিলেও দু* ভাগ দিতে হবে। ৪) কুরবানীর 
গোশত পারিশ্রমিক রূপে গোশত প্রস্তুতকারীকে 
দেয়া নাজায়েয । কেউ দিয়ে থাকলে তার মূল্য 
ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব | ৫) সুদখোরের সাথে 
কুরবানীতে শরীক হওয়া উচিৎ নয় | ৬) কুরবানীর 
পশু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া 


মাসআলা : কুরবানীর চামড়া কোন সমিতিতে 
চাঁদা বাবদ দেয়া জায়েয নয় 1৯ 

মাসআলা : চামড়া মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন বা 
কোন মাদরাসার প্রধান বা কোন মাদরাসা শিক্ষক 
অথবা কোন ধনী ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেয়া 
জায়েয 1১৩৮ 


মাসআলা : চামড়ার মূল্য ঈদগাহ মেরামতের 
কাজে খরচ করা জায়েয নেই ১৯ 

মাসআলা : কোন কোন স্থানে কুরবানীর চামড়া 
কসাইকে দিয়ে দেয় এবং মুহাররম মাসে তার 
নিকট থেকে এর পরিবর্তে গোশত নিয়ে তা নিজে 
ভোগ করে; এটা একেবারেই নাজায়েয 1১৭ 


*** ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫ 
১১ মাজমাউল আনহার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১১ 
**২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
২ ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯ 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
১*৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
১** ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫২ 
**৭ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০ 
১৮ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮ 
*৯ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯ 
১৮০ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; ইমদাদুল 
ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ 


খোলা এবং পায়ের রগ কেটে দেয়া নিষেধ । ৭) 
কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর থেকে আলাদা না 
করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা বা তার জামানত গ্রহণ 
করা নাজায়েয । ৮) কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
সময় সব শরীকদারের নাম নেয়া জরুরি নয় । 
সম্ভব হলে সবাই উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব ১৩ ৯) 
মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত তাদের সাথে 
শরিক হয়ে কুরবানী করলে কারো কুরবানী হবে 
না। ১০) চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। বরং তার সমূদয় 
উপার্জিত মাল সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে 
দেয়াই ওয়াজিব । ১১) কুরবানীর চামড়ার টাকা, 
যাকাত, ফিতরা, সদকা ইসলামিক 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, মসজিদ-মাদরাসা 
ইত্যাদিতে দেয়া নাজায়েয ৷ তবে যে মাদরাসায় 
লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) বোর্ডিং রয়েছে সেখানে 
দেয়া জায়েয 1৮ 


পরিমানে : মুফতী ও মুহার্দিস, আল-জামেয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 

সংকলন : খতীব, বাজার জামে মসজিদ, বান্দরবান ও 
ফাধিল, আল জামেয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টথাম 


১ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 
৯২ ফতোয়ায়ে শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ২৮৪ 

১৩ আহসানুল ফতওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫ 

* আহসানুল ফতওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


|বি।ষ।য় 


ইসলাম পঞ্চ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত | পঞ্চ স্তত্তের 
অন্যতম হজ । হজ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
ইরাদা করা, ইচ্ছে করা, সংকল্প করা । ইসলামের 


সাহাবীকে হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রাদিআল্লাহু 


অবস্থান করে তাহলে তার জন্য তা ৬ দিন হয়ে 


তা'আলা আনহুর নেতৃত্বে তওহীদভিত্তিক হজের 
প্রশিক্ষণ দিয়ে মক্কা মুকাররমা প্রেরণ করেন এবং 


পরিভাষায় হজ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য 
শরীয়তের নিয়ম মুতাবিক নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট 
সময়ে মক্কা মুকাররমার কাবা শরীফ ও এর প্রায় 
১৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নির্দিষ্ট সব 
অনুশাসন, নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে পালন করা । 
আল্লাহর নির্দেশে হজের ঘোষণা দিয়েছিলেন 


হযরত আলী করমাল্লাহু ওয়াজহাহুর মাধ্যমে হজ 
সমাবেশে আগত মুশরিকদের মধ্যে ঘোষণা দেন 
যে, চার মাসের মধ্যে হয় ইসলাম গ্রহণ করবে 
নতুবা মক্কা যুকাররমা থেকে চিরতরে চলে যাবে । 
এর ফলে মক্কা মুকাররমা শিরক মুক্ত হয়ে যায় 
এবং এর এক বছর পর ৬৩২ খিস্টাব্দে সরকারে 


হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম | হাজার 
হাজার বছর আগে আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাকে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন: 
৫ ০63১ 2১ (৪ ১০৫ ও ১8৩৯ 
[৩ 3৪ ০ ০$ ৬2 ৩১০৮০ 
“এবং মানুষের কাছে হজের ঘোষণা দিয়ে দাও, 
তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেটে ও সব 
ধরনের ক্ষীণকায় উঠের পিঠে চড়ে, তারা আসবে 
দূুর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে ।”* 
হজ তখন থেকেই প্রবর্তিত হয়ে যায় | কালক্রমে 
সেই হজে শিরক, কুফরের অনুপ্রবেশ এমনভাবে 
ঘটে যে, হজের তওহীদি চেহারার অবলুপ্তি ঘটে । 
শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ জান্লাশানুহু হজের মূল 
চেহারা দান করেন । আল্লাহ জান্রাশানুহু ইরশাদ 
করেন: 


এ] (5৭ ৩ ও শে ০০৫ ৪ ২৩৯ 

[৭৬:1৯ তা] ক্র 
“আর সেই সব মানুষের জন্য আল্লাহর উদ্দেশে 
বায়তুল্লাহ-য় হজ করা অবশ্য কর্তব্য- যাদের 
সেখানে যাবার সামর্থ আছে ।৮”২ 


আন্রাহ জাল্লাশানুহু হজ বিধান নাধিল করেন ৬৩১ 
খিস্টাব্দে। ওই বছরই তিনি তিনশ জন 


নভেম্বর'১০ 


দো'আলম হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম প্রায় এক লাখ চল্লিশ হাজার 
সাহাবায়ে কিরাম সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করেন । 
এই হজই তার প্রথম হজ এবং বিদায় হজ | তিনি 
এই হজে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম, নিয়ম-কানুন 
পালন করেছিলেন আজও সেই নিয়মে হজ 
পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর হজ মওসুমে 
পৃথিবীর সব অঞ্চল থেকে নানা বর্ণের মানুষ, নানা 
ভাষার মানুষ একই উদ্দেশে মক্কা মুকাররমা 
আসেন । সবার মুখে উচ্চারিত হয় লাববায়েক 
আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, হাজির হাজির হে আল্লাহ! 
আপনার দরবারে হাজির | যারা হজ পালন করতে 
মক্কা মুকাররমা যান তাদেরকে বলা হয় ২২ 
০৯১]|-আল্লাহর মেহমান, তাদেরকে বলা হয় 
শ১৯। এ 4১ ত৯-আল্লাহর পবিত্র গৃহের 
হাজীবৃন্দ | 
আল্লাহ জাল্লাশানুহু হজের বিধান দিয়ে এর 
সময়কালও নির্ধারিত করে দেন | হজের মওসুম 
সম্পর্কে ইরশাদ করেন 

[1975] ২৩০১৫ %ট (ফি 
“হজ সুবিদিত মাসগুলোতে ।”* 
সেই সুবিদিত মাসগুলো হচ্ছে শওয়াল, জিলকদ 
ও জিলহজ্জের ১৩ তারিখ পর্যন্ত । মূল হজ পালিত 


হয় ৮ জিলহজ্জ থেকে ১৩ জিলহজ্জ পর্যন্ত এই ৬ 
দিন, কেউ যদি ১৩ জিলহজ্জ পর্যন্ত মিনাতে 


যাবে আর কেউ যদি ১২ জিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান 
করেন তা হলে তার জন্য তা ৫ দিন হয়ে যাবে । 
মূল হজ হচ্ছে ৯ জিলহজ্জ দিবসে আরাফাত 
ময়দানের সমাবেশ | হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


237 ৮ 
“হজ্জ হচ্ছে আরাফাত ।”* হজের নিয়মাবলী তিনি 
শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই নিয়মেই হজ পালিত 
হয়ে আসছে প্রতি বছর | তিনি বলেছেন, 


৫০505 রি (42) 
“আমার নিকট থেকে তোমরা তোমাদের হজের 
নিয়ম-কানুন শিখে নাও 1৮৫ 


হজে যাবার জন্য দৈহিক ও আর্থিকভাবে 
সামর্থ্যবান পুরুষ বা নারীর জন্য জীবনে একবার 
হজ করা ফরয । তাকে পূর্ণবয়ক্ষ, সুস্থ মস্তিক্ষ হতে 
হবে । নারীর ক্ষেত্রে সঙ্গে স্বামী কিম্বা এমন পুরুষ 
থাকতে হবে যার সঙ্গে বিয়ে জায়েয নয় অর্থাৎ 
মাহরাম থাকতে হবে । 

হজে যাবার আগে পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা থাকতে 
হবে যাতে হজে যেয়ে আর্থিক সংকটে পড়তে না 
হয়। সঙ্গে ভারী কোনো মাল-মাত্তা নেয়া ঠিক 
হবে না। একটা ব্যাগ থাকাই যথেষ্ট এবং 
পোশাকের মধ্যে দুই সেট ইহরামের কাপড়, দুই 
সেট সাধারণ পোশাক, একটা সাবান, টুথপেস্ট, 
ব্রাশ, একটা মিসওয়াক, ছোট এক শিশি তেল 
ইত্যাদি থাকাই যথেষ্ট । 

হজে যাবার পূর্বে কোনরূপ খণ থাকলে তা 
পরিশোধ করে যাওয়াই উত্তম । পরিবারের 
সদস্যরা তার অনুপস্থিতির কারণে যাতে কোনরূপ 
অনটনে কিম্বা অসুবিধায় না পড়ে সে ব্যবস্থা করে 
যেতে হবে । হজের জন্য রওনা হওয়ার সময় 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


শী।র্য। |বি।ষ।য় 


ক।ম।পি।টা।র। ।টি।প।স 


ইসলামের গভির বাইরে না যায়। হজে যাবার । ৷ মাইক্রোসফট ওর়্াড-ভিত্তিক ৪টি কুরআন সফটওয়্যার 


আগেই যতদূর সম্ভব হজের মাসআলা জেনে নিতে : 
হবে এবং মক্কা, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা, 
শয়তানের কংকর মারা, কুরবানী, ফিরতি তওয়াফ 
ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে হবে, 
কাবা শরীফ তওয়াফ, সাফা-মারওয়া সায়ী, 
যমযম কূপের পানি পান ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ে | 
জানতে হবে | এছাড়াও মক্কা মুকাররমাসহ বিভিন্ন 


৷ মাইক্রোসফট ওরয়াড সংক্ষেপে এমএস ওর়াড । 
। কমপিউটারে কম্পোজ, বুক প্রসেসিং ও 
| পাবলিশিংয়ের জন্য জগৎ-বিখ্যাত 
| সফটওয়্যার । যদিও আমাদের দেশে এর 
তিতা কোর্ট-কাচারিতে আরযি, অফিসে 

ত্যাপ্রিকেশন ও শিক্ষাপতিষ্ঠানে প্রশ্নপত্র ইত্যাদি 
কাজের জন্য । এসব কাজ ছাড়া মাইক্রোসফট 
| ওরয়াডের তেমন একটা গুরুত্ব নেই আমাদের 


স্থানে অবস্থান করার আদব সম্পর্কে ভালোভাবে 
মনওয়ারা সম্পর্কে, সঙ্গে যে টাকা-পয়সা থাকবে ; 
তার হিফাজতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে : 
হবে। জেদ্দা পৌঁছেই কি কি করতে হবে তা: 
জেনে নিতে হবে । 

অপরিচিত লোকের সঙ্গে মাখামাখি করা পরিহার ! 
করতে হবে । পাসপোর্ট, পরিচিতি কার্ড, কুপন, 
টিকিট, বেল্ট ইত্যাদির যথাযথ হিফাজত করতে 
হবে । মনে রাখতে হবে, হজের ফরয তিনটি আর | 
তা হচ্ছে: ইহরাম বাঁধা, আরাফাত ময়দানে | 
অবস্থান এবং তওয়াফে যিয়ারত | এছাড়াও হজে | 
বেশ কয়েকটা ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব রয়েছে 
তা জেনে নিতে হবে এবং জেনে নিতে হবে কি : 
কি কারণে দম দিতে হয় । তওয়াফ করার ও 
সায়ী করার নিয়ম-কানুন ভালোভাবে জেনে নিতে : 
হবে । হজ দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত । 
হজ পালন করার মাধ্যমে হজ পালনকারী গোনাহ : 
মুক্ত হয়ে যায়। প্রিয় নবী সরকারে দো'আলম, 
নূরে মুজাসসম খাতামুননাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু ৷ 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


বে 


৪৬৮ উজ ও 4৯546 ৫ ৪5% 


4550215568০ 194১5 
“আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, “যে হজ পালন করে এবং কোনো অশ্নীল 
ও গোনাহর কাজ না করে, সে এমনভাবে 
প্রত্যাবর্তন করবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম : 
দিলো 1” 
এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার সমস্ত গোনাহ- 
খাতা মাফ হয়ে যায়, সে নিষ্পাপ হয়ে যায়। | 


| দেশে বিশেষত প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের কাছে কিন্ত 

| আমার অভিজ্ঞতায় প্রকাশানা- প্রতিষ্ঠানের জন্য 
! এটি একটি শ্রেষ্ঠ বুক প্রসেসিং প্রোগ্রাম । এতে 
| আরবি-উরদু-ফারসি, বাংলা-ইংরেজিসহ বিশ্বের 
| যেকোনো ভাষায় সংশ্লিষ্ট ভাষার এতিহ্যবাহী ফন্টে 
| কম্পোজ করা যায় । অপারেটর অভিজ্ঞ ও দক্ষ 
। হলে এ- -একটি প্রোগ্রামই যথেষ্ট বুক প্রসেসিংয়ের 
যাবতীয় কাজ আনজাম দেবার ক্ষেত্রে । এর 
| একটি উদাহরণ মাসিক আত-তাওহীদের চলিত 
। সংখ্যাসমূহ । এখানকার যাবতীয় কাজ এমএস 
। ওয়াডেই হয়। _ প্রকাশনা- প্রতিষ্ঠানের জন্য 
মাইক্রোসফট ওর়াড আরও একটি কারণে 
গুরুতুপূর্ণ মনে করি; তা হলো আধুনিককাল, 
প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও ইন্টারনেটের কারণে এ- 
| পর্যন্ত এমএস ওর়াড-ভিত্তিক চারটি কুরআন 
| সফটওয়্যার পাওয়া যায় । এমনিতে কুরআন- 
| হাদিস, ফিকহসহ ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
যাবতীয় বিষয়ে আল-মাকতাবা আশ-শামিলার 
। মতো অনেক জনপ্রিয় ফটওয়্যার বেরিয়েছে । যার 
। সবই এমএস ওর়াড-কেন্দ্রিক । নিচে এমএস 
। ওয়াড-ভিত্তিক চারটি কুরআন সফটওয়্যারের 
তে 


| আর জনপ্রিয় এতিহ্যবাহী ওসমানি খত- 
 নির্ভির একটি আকর্ষণীয় কুরআন সফটওয়্যার । 


সফটওয়্যার । এটি বানিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ান 
আমাদের এক মুসলিম তরুণ ইঞ্জিনিয়ার ভাই 
তাওফিক | আরবির পাশাপাশি ইংরেজি (ইওসুফ 
আলি ও মুহসিন খান), ইন্দোনেশিয়ান, মালয়, 
আলবেনিয়ান, রাশিয়ান ও ফার্সিয়ান ভাষায় 
কুরআনের তরজমা এর একটি আকর্ষণীয় দিক । 
এটিতে সার্চ দিয়ে আয়াত বা শব্দ খোজার 
সিস্টেম নেই, সুরা এবং আয়াত নির্ধারণ করে 
দিতে হয়। তরজমাসহ পুরো সফটওয়্যারটি 
ডাউনলোড করতে পারেন নিচের ঠিকানা থেকে: 
রান 11000-910.015/09জ/01:0/ 


৩. ডা] ১4০০) এ ০200 ১50 ০৯সপ 


সত ৮ শর ৮৮ পপি 81755 
ক. ৪৯১৩ / পা" ১৬ 3324 3 


তে সার্চ দিয়ে কুরআনের যে-কোনো 
শব্দ কোথায় কতবার এসেছে তা পর্যন্ত খোজে 
বের করা সম্ভব । এটি ডাউনলোড করতে পারেন 
নিচের লিংক থেকে: 


11000://593910.091/0101917/103 0170] 


৪. £.) ০৬০ ৮] 


আরবি ইউনিকোড ফন্ট-নির্ভর | তবে সুবিধা হল 
এমএস ওর়্াডে কুরআনের যে-কোনো শব্দ লিখে 


॥ বাদশাহ ফাহাদ ইবন আবদিল আযিয কুরআন 
ছাপাখানা-কর্তৃকপক্ষ নির্মাণ করেছে । মুসলিম 


আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন । 


লেখক: সাবেক পরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


১ আল-কুরআন, সুরা হজ; ২২:২৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ৩:৯৭ 

আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:১৯৭ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
(১৮০২৩) 


« ইবনে আবদিল বার্র, জামি বায়ান আল-ইলম ওয়া | 


ফাযলিহ, ৩:১৯ (৫২২) 
৬ তিরমিযী, আস-সুনান, ৬:২ (৭৩৯) 


নভেম্বর'১০ 


১০:৪৬ | 


। উম্মার উদ্দেশ্যে তাদের ওয়েব-সাইটে ফ্রি বিতরণ 

॥ করা হয়। সাইজে ৬৭ এমবির সফটওয়্যারটি 

॥ ডাউনলোড করতে পারেন এ-লিংক থেকে: 

| 1000:///৬/৬.00018100110016য-018/1)0.1198 
05/701013/4511450010.210 

ণ ২. 41081800015-5/070 ৬০৭. 1.3: 


52600901071 879180017 
59৮ 20010 
1198? 712179120017 
. 1015017801017651565 50 [0521-2%] 
9504 
। আরবি ইউনিকোড ও ওসমানি উভয় ফন্টের 
| সুবিধা-সংবলিত একটি আকর্ষণীয় কুরআন 


কিবোর্ড থেকে 0] 4 03 ছাপবেন এতে শব্দটি 
কুরআনের কোথায় কতবার এসেছে তা বের করে 
দেবে এ-সফটওয়্যার । এটি ডাউনলোড করতে 
পারেন নিচের লিংক থেকে: 
1100://545/55-4009018019-00110/945701153 
0101 

উল্লেখ্য শেষ তিনটি কমপিউটারে ইনস্টল 
করলে এমএস ওর়াডে /১100181, 00181) 
ও ০.এ| ০০৮০ শীর্ষক তিন ম্যানু সংযুক্ত 


হবে। 


গ্রন্থনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
15-10811:100181010 9801706)5810909-90] 
0811 70117810: 01819-353896 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


শী।র্ষ। |বি।ষ।য় 


পবিত্র হজ : 


অত্যাবশ্যকীয় বিধি-বিধান 


পরিমার্জনায় : আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্াহ দা. বা. 


প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারাবিশ্ব থেকে আল্লাহ 


রাববুল ইজ্জতের মেহমান লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ 


৪. অবশ্যই হালাল উপার্জন নিয়ে হজে যাওয়া 


সংকলনে : মুহাম্মদ আবুল হোসেন 


পরিবারের সদস্যদের আল্লাহর উপর সোপর্দ 


এবং অজ্ঞতাবশত: হারাম উপার্জন থাকলে অথবা 


মুসলিম ভাই-বোন পবিত্র হজ্জব্বত পালনের 
উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ পাকের ঘর তাওয়াফ ও 
তার হাবীব রাসুলে করীম সা.-এর রওযা 


অতীতে করে থাকলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা 


করা। 
১৩. হজের জন্য যে সব জিনিস না নিলেই নয় তা 


চাওয়া । ভবিষ্যতে তা পরিহার করার জন্য 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া । 


মোবারক জেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমনের জন্য 
যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন । হজে যারা যান 
তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হল হজ্জের 
আহকামসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের মাধ্যমে 


৫. সুদকে নিজের জীবনের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম 
হিসেবে গণ্য করে সুদের উৎসমূল নির্মীলে সচেষ্ট 
হওয়া । ঘুষ, প্রতারণা, পরের সম্পদ জ্পসাৎ, যাদু 


পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করা এবং সকল ক্ষেত্রে অপর 
হাজী ভাইকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া । 

১৪. টাকা-পয়সা খুব সাবধানে রাখা এবং হজ 
সমাপ্ত না করে বেশি কিছু কেনা-কাটা না করা । 
১৫. অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে বেশি বেশি 


বিদ্যা চর্চা ও বিশ্বাস, জুয়া ইত্যাদি যাবতীয় 


আন্মাহর নৈকট্য হাসিল | কারণ একটি ত্রুটিযুক্ত 
হজ তথা হজে মাবরুর এর প্রতিদান মহান 
আল্লাহর কাছে জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয় । তাই 
যারা কষ্ট করে হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন 
ত্রুটিযুক্ত হজের মাধ্যমে তাদের পবিত্র মক্কা ও 
মদিনায় গমন যাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, সেই 
লক্ষ্যে আমরা হজে যাওয়ার প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে 
কিছু করণীয়-বর্জনীয় বিষয়াদি নিয়ে উপস্থাপন 


ইসলামে নিষিদ্ধ সকল গরিত কাজ থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার অঙ্গীকার করা । 

৬. শিরক, বিদায়াত, গীবত, অহংকার, পরনিন্দা- 
পরচর্চা, হিংসা-বিদ্বেষ সম্পূর্ণ পরিহার করা এবং 


জিকির করা এবং সকল স্থানে নারী-পুরুষ 
সকলের উচিত নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে 
রাখা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য চাওয়া । 

১৬. হজ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, এ জন্য যতটুকু সম্ভব 
নিজেকে তৈরী রাখা এবং ব্যথা, সর্দি-কাশি, 


হজের পরেও এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা । 
অনেকে দেখা যায় কাফেলার রাহবার, খাওয়া- 
দাওয়া এবং ব্যক্তির সমালোচনায় হজ চলাকালীন 
সময়েও লিপ্ত থাকে | হজ আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে 


করছি । মহান আন্নাহ পাক সকল হাজী ভাই- 
করুন-আমীন । 
হজে যাওয়ার প্রাক 


প্রস্তুতি হিসেবে করণীয় 

১. নিজের জীবনের অতীতের সমস্ত কবীরা, 
সগীরা গুনাহ কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত এবং 
ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে 
মহান আল্লাহর দরবারে তওবা-এস্তেগফার করা 
এবং তওবার নিয়তে দুই রাকাত নামাজ আদায় 
করা । 

২. নিজের উপর কারো আর্থিক বা দৈহিক হক্‌ 
থাকলে তা যথাসম্ভব পরিশোধ করা, অসমর্থ হলে 
ক্ষমা চাওয়া এবং হকদার ব্যক্তি মৃতুবরণ করলে 
তার উত্তরাধিকারীদের সাথে আর্থিক বিষয়টি 
নিস্পত্তি করা এবং তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে 
সমপরিমাণ অর্থ এ হকদার (প্রাপ্য ব্যক্তির) 
সওয়াবের নিয়তে ছদকা করা । দৈহিক হকের 
ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য খালেস নিয়তে 
মাগফিরাত কামনা করা । 

৩. হজে যাওয়ার পুর্বে পরিবার-পরিজনের খোর- 
পোষের ব্যবস্থা করে যাওয়া । কোন বিষয়ে 
নির্দেশনা থাকলে ওয়ারিশদের ওছিয়ত করে 
যাওয়া । 


নভেম্বর”১০ 


এসব কাজ বড় বাধা হতে পারে । 

৭. খণ থাকলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পরিশোধ 
করা এবং বিষয়টি সময় সাপেক্ষ হলে 
উত্তরাধিকারীদের তা অবগত করানো যাতে যে 
কোন দুর্ঘটনায় তারা তা আদায় করতে পারে । 
৮. নিজের স্ত্রীর মোহরানা বাকি থাকলে হজের 


রক্তচাপ ও ডাক্তারের নির্দেশিত ওষধ সংগ্রহ করে 
নিয়ে যাওয়া । 

১৭. সঙ্গী-সাথীদের আক্রমণ্প্রক আচরণ ও 
কথাবার্তাকে ধৈর্যের সাথে এড়িয়ে যাওয়া । 

১৮. পথ খরচের মধ্যে পরস্পর শরীক না হওয়া । 
প্রত্যেকের নিজের খরচ নিজে বহন করা | বিশেষ 
প্রয়োজনে খরচ করলে হিসাব পরিষ্কার রেখে 
পাওনাদারকে প্রাপ্য দিয়ে দেয়া । 

১৯. বেডিং পত্রের উপর বড় অক্ষরে ইংরেজিতে 
নিজের নাম, পাসপোর্ট নম্বর ও ঠিকানা লিখে রাখা 


পূর্বেই তা আদায় করার চেষ্টা করা, অথবা স্ত্রীর 
স্বতংস্ফুর্ত সম্মতি বা পারস্পরিক সমঝোতার 


উচিত । 
২০. মক্কা ও মদীনায় দর্শনীয় স্থান দেখতে গিয়ে 


ব্যবস্থা করা ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তথা পরিবার- 
পরিজনকে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনে ইসলামের 
পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কড়া নির্দেশ দেয়া । 
৯. ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ-বাটওয়ারার 
ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব না করে বরং যার যা প্রাপ্য 
তা বুঝিয়ে দেয়া । 

১০. হজে যাওয়ার পূর্বে জীবিত পিতামাতার 
খেদমতের সুব্যবস্থা করা, তাদের মনে কষ্ট দিয়ে 
থাকলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং হজে তাদের কথা 
স্মরণ করে বারবার দুআ করা । 

১১. পরিষ্কার-পরিচ্ছননতা ঈমানের অঙ্গ । তাই, 
শরীর পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয়, অন্ত:করণ 
ও মানুষের সাথে লেনদেন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা 
আবশ্যক । 

১২. চলাফেরা ও আচার আচরণে বিনম্র হওয়া, 
হজের করণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলো সম্পর্কে 
জানা, যাওয়ার প্রাঞ্কালে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে 


কোন ক্রমেই ৫ ওয়াক্ত নামাজের কোন জামাত 
যাতে মিস না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা । 
হজের যে সকল ভুল 

থেকে সতর্ক থাকা দরকার 

ইহরাম সম্পর্কিত ভুল 

১. হাজীরা মীকাত থেকে ইহরাম বেধে হজ ও 
ওমরাহের নিয়ত করবেন । এটিই উত্তম পদ্ধতি, 
তবে মীকাতের আগে, এমন কি দেশ থেকে বের 
হওয়ার সময়ও ইহরাম বাঁধা যায় ও নিয়ত করা 
যায় । কিন্তু, জেদ্দা এসে ইহরাম পরে নিয়ত করা 
চলবেনা । 

২. ইহরামের কাপড় ময়লা বা নাপাক হলে তা 
বদল করা যায় ও ধোয়া যায় । তখন আরেক সেট 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


রাখা এবং বাম কাঁধের উপর ইহরামের কাপড়ের 


তিনি তাকে হাতে স্পর্শ করেছেন মাত্র | ডান 


দু'মাথা রাখা ভুল । এটা শুধু তাওয়াফে কুদুমে 
করতে হয় । তাওয়াফের আগে নয় । 


হাতে স্পর্শ করতে হবে, বাম হাতে নয় । 
৬. তাওয়াফের প্রথম তিন চক্ধরে মন্কায় প্রথম 


৪. ৮ তারিখ ইয়াওমুত-তারবিয়াহ দিবসে অনেকে 
ঘর থেকে ইহরাম না পরে মসজিদে হারামে এসে 


আগমনকারী ব্যক্তি ওমরাহ কিংবা তাওয়াফে 
কুদুমে রমল করবেন অর্থাৎ দ্রুত হাঁটবেন । অন্য 


ইহরাম পরে মক্কী থেকে মীনা যান । এটি ভুল, 


চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবেন । কিন্তু অনেকে 


ঘর থেকেই ইহরাম পরে মীনার উদ্দেশে রওনা 
হতে হবে । এটিই সুন্নত তরীকা । বিদায় হজের 
সময় নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশে যে সকল 
সাহাবী তামান্ত হজ করেছিলেন, অর্থাৎ ওমরাহ 
করে ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন, তাঁরা ইহরাম 
পরার জন্য মসজিদে হারামে যাননি । 
তালাবিয়া সংক্রান্ত ভুল 

১. ইহরাম বাঁধার সময় শব্দ করে তালবিয়া পাঠ 
না করা । নবী করীম (সা.) বলেন, “আমার কাছে 
জিবরাইল (আ.) এসেছিল । তিনি আমাকে 
বললেন, আমি যেন আমার সাহাবীদের উচ্চস্বরে 
তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দেই । 

২. পুরুষদের ব্যক্তিগতভাবে সশব্দে তালবিয়া পাঠ 
করা সুন্নত । তবে মহিলারা শব্দ করে তালবিয়া 
পাঠ করবেন না। 

৩. সামষ্টিক সুরে অনেকের সাথে একত্রে মিলে 
তালবিয়া পাঠ ঠিক নয়। হযরত আনাস রো.) 
বলেন, আমরা বিদায় হজে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সাথে ছিলাম । আমাদের মধ্যে কেউ তাকবীর, 
কেউ তাহলীল অর্থাৎ 41111 এবং কেউ 
তালবিয়া পাঠ রতেন । এটিই বিশুদ্ধ পদ্ধতি | 
তাহলীল অর্থাৎ ০131413 এবং কেউ তালবিয়া 


পাঠ করতেন ।" এটিই বিশ্দ্ধ পদ্ধতি | 

মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় ভুল 

১. মসজিদে হারামে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোন 
দরজার আলাদা কোন গুরুত্ব নেই । সব দরজাই 
সমান । মসজিদে হারামে ডান পা দিয়ে প্রবেশ 
করে মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়তে হবে । 

২. কাবা শরীফ দেখলে পড়ার জন্য বিশেষ কোন 
দুআ নেই । নবী করীম (সা.) থেকে এরূপ বিশেষ 
কোন দুআর বর্ণনা নেই । 

তাওয়াফের ভুল 

১. তাওয়াফসহ যে কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত 
করতে হয় । নিয়তের স্থান হল অন্তর, মুখে নয় । 
মনে মনে এরাদা করলেই নিয়তের কাজ শেষ 
হয়ে যায়। 

২. হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া কিবা স্পর্শ 
করা এবং রোকনে ইয়ামনী স্পর্শ করার সময় 
ঠেলাঠেলি বা ধাক্কা-ধাক্ধি করা ঠিক নয় । 

৩. রোকনে ইয়ামানী হাতে স্পর্শ করার নিয়ম 
আছে। কিন্ত. হাজরে আসওয়াদের মত এর প্রতি 
ইশারা করার নিয়ম নেই । 

৪. কেউ কেউ মনে করেন, হাজরে আসওয়াদকে 
চুমু না দিলে কিংবা হাতে স্পর্শ না করলে 
তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। এটি ভুল ধারণা | ভিড়ের 
কারণে শুধুমাত্র হাতে ইশারা করলেই চলবে । 
ভিড়ের সময় মহানবী (সা.) ও এভাবেই কাজ 
করেছেন । সুতরাং তাঁর আদর্শই উত্তম আদর্শ । 
৫. রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দেয়া ভুল। নবী 
করীম সো.) রোকনে ইয়ামানীকে চুমু দেননি । 


নভেম্বর'১০ 


৭ চন্ধরেই রমল করেন- এটি ভুল । নারীদের জন্য 
রমল নেই । 
৭. প্রত্যেক চক্করে বিশেষ কিছু দুআ নির্দিষ্ট করা 
ভুল। নবী করীম (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম 
থেকে অনুরূপ কোন বর্ণনা নেই ৷ তিনি সাধারণত 
হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী 
স্থানে নিম্োক্ত দুআ পড়তেন । 
2৫ ১ (লা 7০2৫ 5 ০5. ৮ 
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৮. অনেক তাওয়াফকারী হাতীমে কাবা থেকে 
তাওয়াফ শুরু করেন । এর দ্বারা আল্লাহর ঘরের 
পূর্ণ তাওয়াফ হয়না । বরং ঘরের অংশ বিশেষের 
তাওয়াফ হয় । 


এটি মহানবীর (সা.) সুন্নতের বরখেলাফ | তিনি 
প্রথম সাঈর শুরুতে সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী 
হয়ে ওই আয়াতটি পাঠ করে বলতেন, “আল্লাহ 
পাক রাববুল আলামীন যেভাবে শুরু করতে 
বলেছেন, আমিও সেভাবে সাঈ শুরু করবো । 
তাই তিনিও প্রথমে সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু 
করেন । তিনি প্রত্যেকবার সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়ে পৌঁছে ওই আয়াত পড়েননি । 

৪. সাঈর জন্য বিশেষ কোন দুআ নির্দিষ্ট নেই । 
যে কোন দুআ যিযক বা কুরআন পাঠ করা যেতে 
পারে । দুআ যে কোন ভাষায় হতে পারে । আরবি 
ভাষায় জরুরি নয়। দুআর অর্থ অনুধাবন করা 
উচিত । কেননা, আল্লাহর কাছে কি চাওয়া হচ্ছে, 
তা না বুঝা বেদনাদায়ক । 

৫. সাফা থেকে মারওয়া হয়ে পুনরায় সাফায় 
ফিরে আসাকে যারা এক সাঈ মনে করেন, তারা 
ভুল করেন। নবী করীম (সা.) সাফা থেকে 
মারওয়া পর্যন্ত এক সাঈ এবং মারওয়া থেকে 
সাফা পর্যন্ত আরেক সাঈ বিবেচনা করতেন । 

৬. হজ ও ওমরাহ ছাড়া সাফা-মারওয়ায় নফল 
সাঈ করা ভুল । কেউ কেউ এটিকে তাওয়াফের 


৯. তাওয়াফের সময় কাবা শরীফকে বাঁয়ে রাখতে 
হবে । কাবাকে ডানে, সামনে কিংবা পিছনে রেখে 
তাওয়াফ করলে বিশুদ্ধ হবে না৷ এটি ভুল। 

১০. তাওয়াফে জোরে জোরে দুআ পড়া ভুল। 
এক রাতে রাসুল (সা.) সাহাবায়েকেরামকে 
মসজিদে জোরে জোরে কেরাত পড়তে দেখে 
বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে 
কাকুতি মিনতি জানাচ্ছ। তাই জোরে কেরাত 
পড়ার প্রয়োজন নেই । তোমরা একে অপরকে কষ্ট 
দিও না। 

১১. তাওয়াফ শেষে দুরাকাত নামাজ মাকামে 
ইবরাহীমের পিছনে পড়াকে যারা জরুরি মনে 
করেন তারা ভুল করেন । কারণ ভীড়ের সময় এ 
জায়গায় নামাজ পড়ার কারণে তাওয়াফকারীদের 
কষ্ট দেয়া হয়। দু'রাকাত নামায মসজিদে 
হারামের যে কোন স্থানে পড়লেই হয়ে যায়। 
দু'রাকাত নামায মসজিদে হারামের যে কোন 
স্থানে পড়লেই হয়ে যায় । 
সাফা-মারওয়ায় সাঈর মধ্যকার ভুল 

১. সাফা পাহাড়ে উঠে দু'হাত তুলে কেবলামুখী 
হয়ে দুআ করা নবী করীম (সা.)-এর সুন্নত । তাই 
বলে নামাযের মত দু'হাত তোলা ইশারা করা ঠিক 
নয় । সাফায় হাত তুলে নবী করীম (সা.)-এর 
অনুরূপ দুআ করতে হবে এবং তিনি যে রূপ 
যিকর ও দুআ পড়েছেন সেগুলো পড়তে হবে । 

২. দুই সবুজ চিহ্ের মধ্যে জোরে না হেঁটে 
স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা সুন্নতের পরিপন্থি । তিনি 
দু'টো সবুজ চিহ্ের মধ্যে দ্রুত হাটতেন ৷ আবার 
কেউ কেউ তাড়াতাড়ি সাঈ করার জন্য পুরো 
সাঈতে দ্রুত হাঁটেন । এটাও ঠিক নয় । 

৩. বহু লোক যখনই সাফা মারওয়ায় পৌঁছে, 
তন্ন প্রত্যেক বার নিয়োক্ত আয়াতটি পড়েন: 
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মত নফল মনে করেন। হজ ও ওমরাহ ছাড়া 
কোন সাঈ নেই এবং তাকে নফল তাওয়াফের 
মত ইবাদত মনে করা ঠিক নয় । 

৭. অসুস্থ ও দুর্বল লোক ছাড়া কেউ যেন গাড়িতে 
সাঈ না করেন। সুস্থ ও সবলরা হেঁটে সাঈ 
করবেন। 

চুল কাটা সংক্রান্ত ভুল 

১. ওমরাহ বা হজ শেষে পুরুষের পুরো মাথার 
চুল ছোট কিংবা মুন্ডন করতে হবে । মহিলা হলে 
চুলের শেষ মাথা থেকে আজ্ঞলের মাথা বরাবর 
কাটতে হবে । পুরুষদের চুল মুণ্ডন করাই উত্তম । 
নবী করীম সো.) তাদের জন্য দ্বিগুণ দুআ 
করেছেন । চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দুআ 
করেছেন । 

২. কেউ কেউ ঘরে গিয়ে কাপড় চোপড় বদল 
করে চুল কাটেন । এটাও ভুল | নবী করীম (সা.) 
বলেছেন, প্রথমে চুল কাট তারপর হালাল হও । 
৩. কেউ কেউ মক্কার হারাম সীমানার বাইরে গিয়ে 
চুল কাটেন । এটাও ভুল । হারাম সীমানার ভিতর 
চুল কাটতে হবে, বাইরে নয় । 

৪. নিজের চুল কাটার পূর্বে অন্যের চুল কাটা 
ভুল। 

মীনায় যে ভুলগুলো হয় 

মীনায় ি সময় কিংবা মীনাতে উচু স্বরে 
তালবিয়া পড়ার নিয়ম সত্বেও হাজীরা জোরে 
তালবিয়া পড়ে না। এটি সুন্নতের খেলাফ ৷ কষ্ট 
অনুভব না করা পর্যন্ত জোরে জোরে তালবিয়া 
পাঠ করতে হবে । ৮ তারিখ মিনায় অবস্থান ও 
রাব্বি যাপন সুন্নত । তা সত্তেও অনেকে ৯ তারিখে 
সরাসরি আরাফাতের ময়দানে চলে যান । এটি 
জায়েজ হলেও উত্তম নয় । 

আরাফাতের ময়দানে যে ভুলগ্তলো হয় 

১. আরাফাতে যাওয়ার পথে কিংবা আরাফাত 
ময়দানে জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ না করা । 

২. কেউ কেউ আরাফাহ সীমান্তের বাইরে অবস্থান 
করেন এবং সূর্যাস্তের পর সেখান থেকে প্রস্থান 
করেন । তাদের হজ হবে না। মহানবী (সা.) 
বলেছেন, “আরাফার অবস্থানই হজ ।' 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


৩. আরাফাতের দিবসের শেষাংশে জাবালে 
রহমত নামে পরিচিত পাহাড়ের দিকে ফিরে দুআ 
ভুল । কেবলামুখী হয়ে দুআ করা উচিত। 

৪. বেহুদা গল্প-গুজব, হাসি-ঠা্টা ও আলাপ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


৭. কংকর নিক্ষেপের পর দুআ না করা ভুল । নবী 
(সা.) প্রথম জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে একটু 
সরে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং দীর্ঘ 
সময়ব্যাপী দুআ করতেন । মধ্য জামারায়ও তিনি 


আলোচনা দ্বারা আরাফাতের পবিত্র দিনে সময় 
নষ্ট হয় । কেউ কেউ নিন্দা ও গীবতে নিয়োজিত 
হন এগ্তলোর কোনটিই হজের জন্য উপকারী নয় । 


মুযদালিফার ভুলসমূহ, 

১. আরাফাত থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে মুযদালিফার 
উদ্দেশে রওনা করা কিংবা আরাফাহ সীমানা 
অতিক্রম করা সুন্নতের পরিপন্থী । হযরত জাবের 
(রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে, রসুল (সা.) সূর্যাস্তের 
পূর্বে আরাফাহ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন । 

২. আরাফাহ থেকে মুযদালিফায় আসার সময় 
বেশি তাড়াহুড়া না করে ধীরে সুস্থে আসতে হবে । 
রাসূল (সা.) হাতের ইশারা দিয়ে বলতেন, “হে 
লোকেরা! প্রশান্তির সাথে চল ।” 

৩. মুযদালিফা সীমান্তে পৌঁছার আগেই 
মুযদালিফার বাইরে অবস্থান করা ভুল । 

৪. কেউ কেউ মুযদালিফায় ফজরের সময়ের 
আগেই ফজরের আজান দিয়ে নামায শুরু করেন 
এবং তাড়াতাড়ি করে মিনার উদ্দেশে রওনা হন । 
এটি হারাম, স্মরণ রাখতে হবে, ভোরের আলো 
উজল হবার পর মুযদালিফার সীমানা অতিক্রম 
করে মীনায় পৌঁছা উত্তম | 

৫. কিছু কিছু হাজী সাহেবান সূর্যোদয়ের পরও 
মুযদালিফায় অবস্থান করেন এবং সেখানে 
ইশরাকের/চাশতের নামাজ পড়েন। তারপর 
মীনায় আসেন | এটি নবী (সা.)-এর সুন্নতের 
খেলাপ | ইশরাকের ও চাশতের নামায পড়েন । 
তারপর মীনায় আসেন । এটি নবী (সা.)-এর 
সুন্নতের খেলাপ । 
জামারায় কংকর নিক্ষেপে ভুলসমূহ 

১. মীনার জামারায় নিক্ষেপের জন্য কেবলমাত্র 
সুযদালিফা থেকে কংকর সংগ্রহ করা ভুল । যে 
কোন জায়গা থেকেই কংকর সংগ্রহ করা যায় । 

২. কংকর ধুয়ে ও পরিষ্কার করে নিক্ষেপ করার 
প্রয়োজন নেই । 

৩. অনেকেই জামরায় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ 
করছে বলে ধারণা করেন । এটি ভুল ধারণা এবং 
জামারায় কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর 
যিকর ও স্মরণ । কংকর নিক্ষেপের সময় নবী 
করীম (সা.)-এর অনুকরণে তাকবীর-আল্লাহু 
আকার বলা । 

৪. অনেক হাজী সাহেব জামারায় স্তস্তকে লক্ষ্য 
করে কংকর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু নিয়ম হল, 
স্তম্ভের গোড়ায় যে পাকা হাউস আছে, তাতে 
কংকর নিক্ষেপ করা । কংকর নিক্ষেপ বিশুদ্ধ হবার 
জন্য শর্ত হল, তা হাউজে পড়তে হবে । 

৫. কংকর হাত থেকে পড়ে গেলে অন্য যে কংকর 
পাওয়া যাবে, তাই নিক্ষেপ করতে হবে । এমন 
কি হাউজের নিকটবর্তী এলাকা থেকে তা কুড়িয়ে 
নিতে ইতস্তত করা ঠিক নয় । 

৬. কংকর ৭টি করে নিক্ষেপ করতে হবে । কেউ 
কষ্টের কারণে এক সাথে ৭টি কংকর নিক্ষেপ 
করে । এটি ভুল। ৭ বারে ৭টি কংকর নিক্ষেপ 
করতে হবে । 


নভেম্বর'১০ 


অনুরূপ করেছেন । কিন্তু জামরা আকাবায় কংকর 
নিক্ষেপের পর তিনি দুআর জন্য দাঁড়াতেন না। 
৮. শরীয়তের নির্ধারিত বৈধ পদ্ধতি ও সংখ্যার 
বাইরে কংকর নিক্ষেপ করা ভুল । কেউ ৭টির 
বেশি কংকর নিক্ষেপ করেন । এমন কি হজের 
সময় ব্যতিতও কেউ কেউ জামারায় কংকর 
নিক্ষেপ করেন । এগুলো সবই ভুল । নবী (সাঃ) 
যা বলেন নি বা করেননি তার নাম ইবাদাত নয় 
বরং তা বিদায়াত ও গ্তনাহ । 

মিনায় যেসব ভুল হয় 

১. মীনায় রাত্রি যাপন না করা । মহানবী (সা.) 
মীনায় রাত্রি যাপন করেছেন । এ মহান সুন্নতটি 
ত্যাগ করা কারও উচিৎ নয়। শুধু ওজরপ্রস্ত 
লোকেরা এর ব্যাতিক্রম । 

২. হাজীরা যে কোরবানী দেন, তাতে অনেক 
সময় কোরবানী শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী বিবেচনা 
করেন না। অথচ রাসূল (সা.) বিশুদ্ধ কোরবানীর 
জন্য যে পশুর কথা বলেছেন তাতে- প্রকাশ্য 
কানা, প্রকাশ্য রোগা, প্রকাশ্য খোড়া ও দুর্বল-এ 
৪ ক্রটিমুক্ত থাকতে হবে বলে শর্তারোপ 
করেছেন । 

৩. হাজীদের কোরবানী কিংবা দম মক্কার বাইরে 
দেয়া ঠিক নয়। তাই তা মক্কা অর্থাৎ হারাম 
সীমানার ভেতরই জবেহ করতে হবে । মক্কায় 
জবেহ করে গোশত মক্কার বাইরে নেয়া জায়েজ । 
ভেতরই জবেহ করতে হবে । মক্কায় জবেহ করে 
গোশত মক্কার বাইরে নেয়া জায়েজ । 

বিদায়ী তওয়াফের ভুল 


২. বিগত জীবনের গুনাহের জন্য আপনি কি খুবই 

অনুতপ্ত, দুঃখিত? ভবিষ্যতে গুনাহ না করার জন্য 

কতটুকু দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 

৩. পুনরায় হজ-উমরাহ পালনের জন্য কতটুকু 

আগ্রহী? 

৪. হজ আপনার আকীদা (বিশ্বাসকে) কতটুকু 
শোধন করেছে? 

৫. আপনি কতগুলো ইসলামী বই-পুস্তক 

কিনেছেন? 

৬. সকল মুসলমানের জন্য আপনি কতটুকু দু'আ 

করেছেন? কারণ কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে 

তার জন্য তার মুসলমান ভাই-এর দুআ আল্লাহর 

দরবারে কবুল হয় । 

হজ্জে মাবরর 

হজ বা যে কোন ইবাদত বন্দেগী কবুল করা বা 

না করা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, 

আমাদের জন্য তা পরিজ্ঞাত হওয়ার কোন উপায় 

নেই । অবশ্য এমন কিছু নির্দেশাবলী রয়েছে, যার 

মাধ্যমে মোটামুটি আঁচ করা যায় বা আইডিয়া 

করা যায়। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 

“মাবরুর হজ ফক্রেটিবিহীন হজ)-এর প্রতিদান 

আর কিছু নয়, কেবলমাত্র জান্নাত ।” [বুখারী ও 

মুসলিম] 

হজ কবুল হওয়ার আলামত 

১. হজ থেকে ফিরে আসার পর ইবাদতে আগ্রহ 

বৃদ্ধি পাওয়া, গোনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া । 

২. পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে 

পরিবর্তন অনুভূত হওয়া | 

৩. আখেরাতের প্রতি মন ধাবিত হওয়া । দুনিয়ার 

প্রতি নির্মোহ হওয়া । যদি এমন অবস্থা অনুভূত 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন 


হয়, তাহলে ধারণা করা যায় যে, আল্লাহ পাকের 


বায়তুল্লাহ তওয়াফ না করে সর্বশেষ বিদায় না 
নেয় । আবদুল্লাহ বিন আববাস (ো.) বলেন, 
লোকদের সর্বশেষে বিদায়ী তওয়াফের নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে । খতুবতী মহিলাদের ব্যাপারে এ 
হুকুম শিথিল করা হয়েছে । লোকেরা এক্ষেত্রে 
অনেক ভুল করেন । 

১. কেউ কেউ বিদায়ী তাওয়াফ করেন । তখনও 
তার জামারায় কংকর নিক্ষেপ বাকি থাকে । মীনা 
যেহেতু মক্কার অংশ এবং কংকর নিক্ষেপ হজের 
অবশিষ্ট কাজ, তাই আল্লাহর ঘর থেকে বিদায় 
নেয়া সম্পন্ন হয়নি । 

২. বিদায়ী তওয়াফ করে মক্কায় অবস্থান করা । 
ফলে এটি বিদায়ী তওয়াফ বলে গণ্য হবেনা । 
শেষ বিদায়ের মুহূর্ত আবারও তওয়াফ করতে 
হবে। 

৩. বিদায়ী তওয়াফের পর পিছন দিকে হেঁটে 
মসজিদে হারাম থেকে বের হওয়া বিরাট ভুল । 
নবী (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম তা করেননি । 
তাদের চাইতে বেশি কেউ কাবা শরীফের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনকারী ছিলেন না । 

হজ সমাপন শেষে নিজেকে 

মুল্যায়ন করুন 

১. এই হজ আপনার জীবনকে কতটুকু পরিবর্তন 
করেছে? 


করুণার দৃষ্টি আপনার প্রতি আরোপিত হচ্ছে বা 
হয়েছে । তাই আল্লাহর এহসানের জন্য কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে এই অবস্থা বিদ্যমান 
থাকে । সে জন্য গুনাহ বর্জন এবং নেক কাজের 
প্রতি ধাবমান থাকা বাঞ্চনীয় । যদি হজ করার পূর্ব 
অবস্থার সাথে হজ পরবর্তী অবস্থার কোন পার্থক্য 
পরিলক্ষিত না হয় এবং আখেরাতের দিকে মন 
ধাবিত না হয়, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে 
বুঝতে হবে যে, আরো পরীক্ষা দিতে হবে কারণ 
হজ একটি গুরুত্পূর্ণ ইবাদত । এই ইবাদত 
করার পর শয়তান সাধারণত: মানুষের মনে বড়ত্ব 
ও বুযুগীর ভাব জাগিয়ে তুলে, যা তার যাবতীয় 
আমলকে বরবাদ করে দেয়। এমতবস্থায় এ 
থেকে পরিত্রাণ পেতে যা করণীয় তাই করতে 
হবে, নিরাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহর রহমত 
হতে নিরাশ হওয়া মহাপাপ । মহান আল্লাহ পাক 
আমাদের সুচারুরূপে হজ সম্পন্ন করার এবং 
আমৃত্দু ইসলামের উপর পরিপূর্ণ কায়েম থাকার 
তৌফিক দিন-আমিন । 


পরিমান : মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল জামেয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টথাম 

লেখক : ইভিপি এন্ড জোনাল হেড, ইসলামী ব্যাংক 
বাংলাদেশ লি. চট্টগ্রাম উত্তর অঞ্চল, চউটগ্রাম 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ও সংহতির এক 
সুদৃঢ় সোপান 


মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 


হজ্জ আরবি শব্দ । শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 
হয় । হজ্জের এক অর্থ দলিল | আল্লাহ তার নিজ 
অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিভিনন দলিল পেশ 
করেছেন । হজ্জ পালনের মাধ্যমে ইসলামের 
প্রাচীন নিদর্শনসমূহ যথা- মক্কা, মদিনা, আরাফা, 
সাফা-মারওয়াসহ ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ 
হয়। 

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র হজ্জব্রত পালনের 
জন্য কয়েকটি মাসকে নির্ধারণ করেছেন এবং এ 
মাসসমূহে কতগুলো কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন 
অত্যন্ত কঠোর ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা 
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অর্থ: “হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত | 
এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত 
করবে, তার পক্ষে স্ত্রী সম্ভোগ করা জায়েয নয়, না 
কোন অশোভন কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ 
করা । আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ কর আল্লাহ 
তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে 


শী।র্ষ। |বি।ষ।য় 
পাকের বিশিষ্ট মেহমান । তীারা আল্লাহর কাছে 


মুআল্লিম হয়ে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখানো এসবের 


দু'আ করলে আল্লাহ তাদের দ'আ কবুল করেন । 
ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও 
মার্জনা করে দেন 1 


জন্য কোন পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে না । হাজিগণ 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নির্দশনগুলোর সান্নিধ্যে এসে 
আত্মভোলা হয়ে যায় । যার জন্য পদেপদে ভুল 


হজ্জের অনেক অলৌকিক নিদর্শন আল্লাহর প্রতি 


হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে মক্কী- 


বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি করে । হজ্জের আর এক অর্থ 


মদিনাবাসীর জন্য প্রতি বছর হজ্জ করা দূরস্ত 


আসা-যাওয়া । বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে হজ্জব্রত 


নেই । তারা পালাক্রমে সমাগত হাজিদের সাহায্য 


পালনের জন্য ধর্মপ্রাণ ও বিত্তবান লোক কাবাগৃহ 
পানে ছুটে আসে এবং প্রত্যাবর্তন করে । 
হজ্জের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ হল আশা পোষণ 


করে পরে হজ্জ করবে । 
হজ্জ মৌসুমে ইসলামি সাম্যের যে বিম্ময়কর দৃশ্য 
আন্তর্জাতিকভাবে ফুটে উঠে, সেখানে বর্ণ-গোত্র ও 


করা। ধর্মপ্রাণ হাজীদের মনে যেমন তীব্র 
আকাজক্ষা থাকে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তি, তেমনি 


মর্যদার সকর ভেদরেখা নিষে বিলুপ্ত হয়ে যায় । 
সেখানে যে মূল কর্মতৎপরতা থাকা আবশ্যক তা 


থাকে মহাসম্মেলনে আগত প্রত্যেকটা অঞ্চলের যে 
সকল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা রয়েছে, 
সকল সম্মিলিত পর্যালোচনার মাধ্যমে তার একটা 
সুষ্ঠু সমাধানে পৌছুনোর প্রত্যাশা । 

ব্যয়বহুল এই হজ্জব্ত পালনের মধ্যে রয়েছে 
অশেষ সাওয়াব | যদিও সকলের সামর্থ থাকে না 


না থেকে হজ্জ শুধু একটা প্রাণহীন সমাবেশের রূপ 
পরিগ্রহণ করেছে । 

যে কাজ যত মহৎ তার উদ্দেশ্য তত সৎ এবং 
নিবেদিত হওয়া চায় । তাই হজ্জব্রত পালনে 
পার্থিব কোন উদ্দেশ্য না থাকা চায় | উদ্দেশ্য হবে 
একমাত্র আল্লাহ রাববুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন 


হজ্জ করার, তারপরও হজ্জের নেকি হাসিলের 
খ্য বিকল্প পথ উনুক্ত রেখেছেন আল্লাহ । 


ও তার নৈকট্য লাভ করা । এ প্রসঙ্গে নবী করিম 
(সা.)-এর ঘোষণা সুস্পষ্ট । আল্লাহর নবী (সো.) 


হাজিদের যাত্রাকালে সম্ভব মতো সাহায্য করা, 


বলেন, “হজ্জে মাবরূর অর্থাৎ পূর্ণ ইখলাস ও 


তাদের সাফল্য কামনা করা, তাদের পরিবারবর্ণের 
দেখাশোনা করা এবং অসচ্ছল অবস্থায় থেকে 


আন্তরিকভাবে যে হজ্জ পালন করা হয় এবং 
যেখানে হুকুম-আহকাম বজায় রাখা হয় এবং 


হজ্জের নিয়তে আর্থিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টায় 
থাকা । এই সকলই হজ্জ সমতুল্য সাওয়াব । 


হজ্জের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য: বিশ্বমুসলিম 
এঁক্য ও সংহতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ 
কেন্দ্রস্থল এই কাবাগৃহ ৷ সকল প্রান্তের মুসলমান 
এখানে হজ্জ উপলক্ষে একই সময়ে, একই পদ্ধতি 
অবলম্বনে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। যে সকল 
অনুষ্ঠান চন্দ্রমাসের ওপর নির্ভরশীল, তা পৃথিবীর 
সবস্থানে একই সময় সম্পন্ন হয় না, যেমন- 
ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ভিন্ন ভিন্ন দিনে 
উদযাপিত হয় ৷ আবার ভূ-পৃষ্ঠের একস্থানে যখন 
ফজরের ওয়াক্ত হয়, তখন অপর প্রান্তে হয়তো 
ইশার নামায হচ্ছে। 

একমাত্র হজ্জই বিশ্ব এক্য সংঘটিত হবার উৎকৃষ্ঠ 
উপায় ৷ জাতি, গোত্র, ভাষা, ধর্ম ও আঞ্চলিক 
বৈষম্য থাকা সত্বেও বিশ্বের সকল মুসলমান একই 
স্থানে এসে এক্যের এক মহান সেতুবন্ধন রচনা 
করতে সক্ষম হয়। এ অনুষ্ঠানে পদ-মর্যাদার 
কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। নেই কোন হিংসা- 
বিদ্বেষ বা সংঘাত । দৈবাৎ কোন দ্বন্ধ দেখা দিলে, 
তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থৃতার কোন অবকাশ নেই । 
অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে উপরের দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশে করে বলতে হয়, আল্লাহু 
আকবর-আল্লাহকে ভয় কর | এখানে পদমর্যাদার 
কোন বৈষম্য নেই, সকলেই সমান ৷ একবার 
হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তার পদমর্যাদা রক্ষার জন্য 


নাও । নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর 
ভয় । হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরাআমাকে 
ভয় করতে থাক ।১ 


পৃথক আয়োজনের আবদার করে | তার সে ইচ্ছা 
পুরন হয়নি বলে তিনি হজ্জ করবে না বলে 
ঘোষণা দেন। 


হজ্জের ফযিলত ও বরকতের বিশালত্ব বর্ণনা 
করতে গিয়ে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, হজ্জ ও 


মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জে ঘোষণা দেন যে, 
হজ্জে আগত সকলে আল্লাহর মেহমান | বিনিময় 


ওমরার উদ্দেশ্যে গমনকারী ব্যক্তিরা আল্লাহ 


নভেম্বর'১০ 


ছাড়া তাদের খেদমত করা, থাকার ব্যবস্থা করা, 


কোন প্রকার ক্রটি করা হয় না এর একমাত্র 
প্রতিদান হল জান্নাত ।' 

হজ্জের এই মহাসম্মেলনে এমন একটি বাস্তবমুখী 
পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া বাঞ্চনীয় যা মুসলিমদেরকে 
ভ্রাতৃত্বের উষ্ণ বন্ধনে আবদ্ধ করে । এখানে এমন 
সব কর্মসূচি করা প্রয়োজন যা বৃহত্তর এক্য গঠনে 
সহায়ক হয়। এখানে তাণ্ততি ও ইসলামের 
দুশমনদের বিরুদ্ধে এমন সব জ্বালাময়ী কার্যক্রম 
চালু রাখা উচিৎ যা সকল শয়তানের গায়ে আগুন 
জ্বালিয়ে দেয়। এখানে এমন সব অভিন্ন 
পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া দরকার যা বিশ্বমুসলিম 
উম্মার সকল প্রকার সমস্যার সমাধান দিতে 
পারে । 

উল্লিখিত প্রয়োজনের অত্যাবশ্যকীয় তাগিদে 
মুসলিম উম্মার এঁক্য ও সংহতির পথে যা কিছু 
অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে আছে, তাকে চিহিতকরণ ও 
অপসারণের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ, 
মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ও পরস্পরের মধ্যে 
সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা সময়ের এক 
বাস্তব দাবি । 

আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের বুনিয়াদি 
আকিদার ওপর সুদৃঢ় রেখে সংঘবদ্ধ শক্তিতে 
পরিণত হবার তাওফিক ইনায়ত করুন এবং 
পবিত্র হজ্জকে সামনে রেখে মুসলিমবিশ্বের এঁক্য 
ও সংহতির ভিত্তি মজবুত ও জোরদার হোক । 
মহান আল্লাহর দরবারে এই তাওফিক চাই । 
আমিন । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ ও 
ভিজিটিং লেকচারার, এশিয়ান ইউনিভাসির্টি বাংলাদেশ, 
চক্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্র 

* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা; ২:১৯৭ 
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(সউদী আরবের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ) 


স্সালিম ও আরব দেশের ভাইদের সাথে সম্পবার জোরদার করতে আমরা 


সকল এচেঙা চালিয়ে হাব এবং মুসলিম উম্মাহর হাতে আমরা সবা্শাতি 


নিয়োগ করব'- দুই পৰি মসাজিদের খাদেম বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল 


আতিজের উপরোিখিত বক্তব্য ইসলাম এবং সারাবিশের মুসলমানদের জন্য 


সৌদি আরবের ত77গের স্বরাপ এতিবিষ্বিত হয়েছে / 


শতকরা ১০০% মুসলমান, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ 


অডিটরিয়াম এবং সভা-সমিতি ও বিভিন্ন 


আল কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা.)-এর 
জন্মভূমি এবং ইসলামের দু'পবিত্র নগরী মক্কা ও 
মদীনা শরীফের অবস্থানের কারণে সৌদি আরব 
8 সকল মুসলমানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে 
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(আইআইআরও) এবং বসনিয়া-হারজেগোভিনার 


প্রদর্শনীর জন্য হলরুম রয়েছে । এ ধরনের 
কেন্দ্রগুলো দৃর-দূরান্তের মুসলমানদেরকেও 
আকর্ষণ করে । তারা বিশেষভাবে শুক্রবারের 
নামাজ ও অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কতিক ও 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে । 


মুসলমানদের জন্য সাহায্য সংগ্রহের উচ্চ কমিটি । 
এই সংস্থাগুলো বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর 
ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থসমূহের জন্য 
কাজ করে থাকে । বসনিয়া-হারজেগোভিনায় 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সার্বদের বর্বর হামলা বন্ধে 


সৌদি আরব বিভিন্নভাবে মুসলিম উম্মাহর সেবায় 
নিয়োজিত । আর্থিক সাহায্য হিসেবে রাজকীয় 
সৌদি আরব শত শত কোটি ডলার সারা বিশ্বে 


মুসলিম পরিবারগুলো নিজেদের সন্তানদেরকে 
ইসলামী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এসব কেন্দ্রে 


আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণ, কসভোর 
মুসলমানদের রক্ষার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং 


প্রেরণ করে থাকে । সর্বোপরি এসব কেন্দ্র নানা 


খরচ করেছে। প্রতি বছর পবিত্র মক্কা নগরীতে 
মুসলমানদের নির্বির়ে ও নিরাপত্তা সহকারে হজ 


বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট 


নানাবিধ দুর্যোগে আক্রান্তদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ 


শ্রেণীর এবং বিভিন্ন বর্ণ ও সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্র 
হিসেবে বিবেচিত হয়। উল্লিখিত ইসলামী 


সম্পাদনের নিমিত্তে ব্যাপকভাবে বিমানবন্দর, 
সমুদ্রবন্দর এবং রাঙাঘাটসহ অন্যান্য সুযোগ- 
সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে । বিপুল অর্থ ব্যয়ে মক্কায় 
পবিত্র মসজিদুল হারাম এবং মদীনায় মসজিদে 


কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিশালকায় কেন্দ্র 


নির্বিশেষে আর্থিক সাহায্যদান ও পুনর্বাসন, কৃষি 
সম্প্রসারণ, বাধ নির্মাণে কারিগরি সহায়তাদান, 


রয়েছে, যেখানে হাজার হাজার দর্শকের স্থান 


কূপ খনন, বিচ্ছিন্ন স্থানসমূহের সাথে যোগযোগ 


সঙ্কুলান হয়। বিশেষ গুরুত্পূর্ণ কেন্দ্রগুলোর 


স্থাপন, ক্লিনিক স্থাপন ও স্বাস্থ্যসেবা দান ইত্যাদি 


কয়েকটি রয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, 


নববীর বিস্তৃতি সাধন করা হয়েছে । মুসলমানদের 
সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত বৃহৎ প্রকল্প 
ছাড়াও সৌদি আরবের অসংখ্য মানবসেবামূলক 


লসত্যাঞ্জেলেস, এ ২891 শিকাগো, মাদ্রিদ, 


মানবিক সেবাসমূহ প্রদান করা এ সংস্থাসমূহের 
মূল দায়িত্ব। 


লন্ডন, রোম, প্যারিস, বন, ব্রাসেলস, জেনেভা, 
টোকিও, টরেন্টো, ভিয়েনা, লিসবন, বুয়েনস 


প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে অমুসলিম দেশে 


সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সৌদি আরব 
এবং এর ইসলামী সংস্থাসমূহ মধ্য এশিয়ায় 


আয়ারস এবং রিওডি জেনিরোতে | এ ছাড়া বৃহৎ 


অবস্থিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের নানাবিধ সেবা 
প্রদান করা । পরিচিত মুসলিম বিশ্বের বাইরেও 
কোটি কোটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নিজ নিজ 
দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করছে এবং 
ক্রমে তাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

ইসলামের সূতিকাগার হিসেবে সৌদি আরব শুধু 
যুসলিম বিশ্বের প্রতি নয়, বরং 


দুটি ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 


1 502875385 
উদ্যোগ নিয়েছে । রাশিয়ার কমিউনিজিম-এর 


লসত্যাঞ্জেলেসের শহরতলিতে এবং স্কটল্যান্ডের 


শাসনামলে _ বৃহত্তর রাশিয়ার কোটি কোটি 


এডিনবরায় | উল্লেখ্য, শহর দুটিতে বসবাসরত 


মুসলমান নির্যাতিত হয়েছিল এবং তাদেরকে 


মুসলমানদের জন্য বাদশাহ ফাহদের উপহার 
ইসেবে কেন্দ্র দুটি তাষ্ঠত হয়েছে, যা 


মুসলিম বিশ্ব থেকে প্রায় সাত দশক বিচ্ছিন রাখা 
হয়েছিল । এ সময় মুসলমানগণ কোনোক্রমে 


প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত 
করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তুলনামূলক ক্ষুদ্র 


অবস্থিত মুসলমানদের প্রতিও বিশেষ দায়িত্ব 
অনুভব করছে । এ দায়িত্ব পালনার্থে গত কয়েক 
দশক ধরে সৌদি আরব অমুসলিম সমাজে 


মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যষিত এলাকাসমূহে 
প্রয়োজন মাফিক ছোট আকারের মসজিদ ও 
ইসলামী কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে । এশিয়া, 


ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রয়োজন 


ইউরোপ, আফিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর দক্ষিণ 


মেটাতে এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে তাদের 
সম্পর্ক জোরদার করতে অসংখ্য প্রকল্প বাও$বায়ন 
করেছে। এসব প্রকল্পের পুরোভাগে রয়েছে 
মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদ ও ইসলামী 


আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে এরূপ প্রায় ১৫০০টি 
মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। 


আত্মরক্ষা করলেও অধিকাংশ মসজিদ বন্ধ করে 
দেয়া হয়েছিল এবং পবিত্র কোরআন শরিফের 
প্রকট অভাব দেখা দিয়েছিল । সৌদি আরব অতি 
দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ৬টি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের 
রাজধানীতে বিশাল বিশাল ইসলামী কেন্দ্র স্থাপন 
করেছে এবং প্রজাতন্ত্রসমুহের ছোট শহরগুলোতে 
মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে, একই সাথে স্থানীয় 
ভাষায় অনুদিত এবং মদীনার বাদশাহ ফাহদ 
কোরআন প্রিন্টিং কমপ্রেকে মুদ্রিত লাখ লাখ কপি 


কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ করা । এ ধরনের প্রকল্প বহু পূর্ব 
থেকে শুরু হলেও ১৯৮০ এবং ১৯৯০ ইং-এর 


পবিত্র কুরআনুল করিম বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 


উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, 
যেগুলো মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে এবং 


বিমানযোগে ওইসব দেশের মসজিদ ও ইসলামী 
প্রেরণ করা হয়েছে। 


দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসব প্রকল্প ব্যাপকতা 
লাভ করে । যার ফলে ২১০টি ইসলামী কেন্দ্র 


অমুসলিম বিশ্বেও মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত 


উল্লেখ্য যে, মদীনায় প্রতিষ্ঠিত বাদশাহ্‌ ফাহদ 


রয়েছে। অ অব ইসলামিক 


সৌদি সরকারের খরচে বর্তমান বিশ্বের আনাচে- 


কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স সারা বিশ্বের 


কনফারেন্স (ওআইসি), রাবেতা আল আলম আল 


কানাচে নির্মিত হয়েছে । এ কেন্দ্রপ্তলো বহুমুখী 


মুসলমানদের খেদমতের জন্য একটি অনন্য 


ইসলামী, ফয়সল ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ড এসেম্বলি 


ভবনরূপে নির্মিত হয়েছে, যা শুধু ধর্মীয় চাহিদাই 


অব মুসলিম ইউথসহ (ওয়ামি) বিভিন্ন 


নয়, রবং মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও 
অন্যান্য চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হয়েছে । এসব 
কেন্দ্রে সাধারণত একটি বড় আকারের মসজিদ, 
কয়েকটি ক্লাসরুম, একটি লাইব্রেরি, একটি 


নভেম্বর'১০ 


অর্গানাইজেশন বা সংস্থাও এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । 


প্রতিষ্ঠান । ১৯৮৫ সালে এই কমপ্রেক্সটি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই কমপ্রেক্সে অদ্যাবধি প্রায় ১২ কোটি 
কপিরও অধিক পবিত্র কোরআন এবং লাখ লাখ 


এছাড়াও সৌদি আরব নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের 
নিমিত্তে কিছু বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যার 
শীর্ষে রয়েছে আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা 


কপি অডিও ক্যাসেট পৃথিবীর প্রধান ৮টি ভাষায় 
প্রকাশ করে সারা দুনিয়ায় বিতরণ করা হয়েছে। 
হজের সময় হাজীদের এসব কপি প্রদান করা হয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


এবং বিভিন দেশের মসজিদ ও ইসলামী 
কেন্দ্রসমূহে প্রেরণ করা হয়। 


ধর্ম ।-।এ।তিহ্য 


বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে ইসলামী শিক্ষা বিভাগ 


এসব প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে দুনিয়ার 


স্থাপন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 


সৌদি আরবের জাতীয় কর্মসূচির আরেকটি 


হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' স্কুল এবং 


বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মুসলমানদের বিবিধ 
প্রয়োজন মেটানো এবং মুসলিম ও অমুসলিম 


গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মুসলিম বিশ্বের বাইরে 
অবস্থিত বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিশু ও 
যুবকদের জন্য ইসলামী ও আরবি শিক্ষার সুযোগ 
সৃষ্টি করা । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন 
দেশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রসমূহকে 
বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর 
পাশাপাশি সৌদি আরব উত্তর আমেরিকা ও 
ইউরোপে বিভিনন ইসলামী একাডেমি প্রতিষ্ঠা 
করেছে । এসব একাডেমি পরিপূর্ণ স্কুল হিসেবে 
আরবি ও ইসলামী শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর 
দিয়ে স্থানীয় ভাষায় অন্যান্য সিলেবাস ও পাঠদান 
করে থাকে । এছাড়া সৌদি আরব সংখ্যালঘু 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর ছাত্রদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির 
লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে । বর্তমানে 
হাজার হাজার ছাত্র এ ধরনের বৃত্তি নিয়ে মক্কা ও 
মদীনার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। 
সৌদি মন্ত্রী সভার সদস্য প্রতিমন্ত্রী যুবরাজ 
আবদুল আজিজ বিন ফাহদ বিন আবদুল আজিজ 
লসত্যাঞ্জেলেস-এর শহরতলিতে নতুন মসজিদ ও 
ইসলামী কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে বলেছেন, যদিও 
এসব কেন্দ্রেসমুহের প্রাথমিক কাজ স্থানীয় 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সেবা করা; কিন্তু অমুসলিম 
জনগণের নিকট ইসলামের শান্তি ও সুমহান 
ভ্রাতৃত্বের বাণী পৌছাতে এসকল কেন্দ্র বিরাট 
অবদান রাখছে । 

ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিমদের 
সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা সৌদি আরবের 
আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য ৷ দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রসমূহ এ লক্ষ্য 
অর্জনে বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । 
এসব কেন্দ্র ইসলামী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে 
খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের নেতৃবৃন্দের 
মতবিনিময়ের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত 
হয়। ইসলামের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে এবং 
ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রচারার্থে সৌদি আরব 
নিজস্ব অর্থায়নে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান 
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বিক্ক্রিত আলওযান পণ ফেরত নেক্সা হয় । 


-১৮১৮-৫৭৯১৯০১ 


স্ুতঠোৌোফোন 
নভেম্বর'১০ 


ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় 
ও মক্ষো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিভাগসমূহ । 


উভয়ের মধ্যে উত্তম সমঝোতার আবহ সৃষ্টি করাই 
সৌদি আরবের মূল লক্ষ্য | 


সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখ পরিষদ 


ইসলামী আইন-বিধান, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী দল, ইসলামী নেতৃত্ব ও তাহযীব-তামাদ্দুন নিয়ে ॥ 
নানামুখী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র হচ্ছে । এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে ! 
সম্প্রতি সম্মিলিত ওলামা-মাশায়েখ পরিষদের পল্টনস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ! 
সভাপতি বরেণ্য আলিমে দীন মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ৷ পরিষদের ॥ 
কেন্দ্রীয় নেতৃবন্দ গভীর উদ্বেগ এরকাশ করে বলেন, ইসলাম বিরোধী অব্যাহত ষড়যন্ত্রের অংশ ॥ 
হিসেবে “বোরকা বাধ্যতামূলক করা যাবে না' ৭২+-এর ধর্মহীন সংবিধান পুনঃস্থাপিত, বাংলাদেশ রি 
ধর্মহীন রাষ্ট্র' ইসলামী শরীয়াহ তথা ফতোয়া নিষিদ্ধের ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি' ইত্যাদি ধর্ম বিমুখ ॥ 
কর্মকাণ্ড দেশকে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ও নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে । তারা বলেন, পর্দার ॥ 
বিধান কোন আলেম-ওলামা বা পীর-মাশায়েখগণ জারি করেননি ৷ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ! 
(সা.) তথা কুরআন ও হাদীসের অলঙজ্বনীয় বিধান । নেতৃবৃন্দ বলেন, এদেশের শতকরা ৯২ ভাগ ॥ 
মুসলমান | ইসলাম ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে আসছে । সে দেশে ! 
তাদের ঈমান-আকীদার প্রতি বিন্দু মাত্র তোয়াক্কা না করে বর্তমানে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার ॥ 
জন্য একটি কু-মতলববাজ গোষ্ঠী দেশকে ধর্মহীন, নাস্তিকতাবাদী ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানানোর ॥ 

পু 


পাঁয়তারা করছে। আল্লাহর আইন ও ইসলামী বিধান চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ৷ আল্লাহর বাণী, 
'লাতাবদীলা লি কালিমাতিল্লাহ' ৷ “আল্লাহর আইন অপরিবর্তনীয় ' অতএব দুনিয়ার কোন সরকার, 

হস্থা বা ব্যক্তির আল্লাহর চিরস্থায়ী বিধানের বিরুদ্ধে রায় দেয়ার ইখতিয়ার নেই । এর বিরুদ্ধে 
কোন রায় বা পরামর্শ এদান সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার সামিল । নেতৃবৃন্দ 
বলেন, ইসলাম নিয়ে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র অতীতেও হয়েছিল | যারা এতে লিপ্ত হয়েছিল তারা অভিশপ্ত 
হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে প্রস্তাবে তারা সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে কঠোর 
হস্তে দমন করার জন্য সরকার প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর সুপারিশ করেন । সভায় 
বক্তব্য রাখেন ইসলামী এঁক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী, বরগুনার পীর 
মাওলানা আবদুর রশিদ, আহকামে শরীয়াহ হেফাযত কমিটির উপদেষ্টা মাওলানা যাইনুল 
আবেদীন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোললের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, আইম্মাহ 
পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন রববানী, মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের জয়েন্ট সেক্রেটারি 
মাওলানা শাহজাহান আল মাদানী, সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখ পরিষদের জয়েন্ট সেক্রেটারি 
মাওলানা খলিলুর রহমান আল-মাদানী, মাওলানা এটিএম হেমায়েত উদ্দীন, আগ্রাসন প্রতিরোধ 
জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আলমগীর মজুমদার, মোস্তফা মঈনুদ্দীন খান, ছারছিনার ছোট পীর 
মাওলানা আরিফ বিল্লাহ সিদ্দিকী, টেকেরহাটের পীর মাওলানা কামরুল হাসান, মাওলানা আবদুস 
সবুর মাতৃববরসহ প্রমুখ । 


পরিচালক- মাওঃ শিব্বির আহমদ রড. 
১৮১৫-৬৩৭২১৫ 
মাদ্রাসা রোড পটিয়া, টা ॥ ] | মাওলানা নোমান ০১৮১৬-০২৮৬৩১ 
০ 


১ 


- মাওঃ আবদুল কুদ্দুস 

০১৭১১-১৭৪৪৩৬ 

-০১৭১৬-৪৬৯২৭৮৮ 
মসজিদ 


আন্দুল মোতালেব মার্কেট, গুলজার মোড়, কলেজ 
চকবাজার, চট্টগ্রাম। 


১০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স 
নুর আহমদ রোড, চট্টথাম। ৬১৫৭৪৭ 
০৮ 
০১৭১৩-১০৯৯৪০ 
৭৯২/এ, মেহাদীবাগ রোভ, চট্টখবাম স্য 
₹3০ 


পরিচালক- আবীদ হোসেন 
০১৮১৫-৫১৩৫৭৩ 
লাভলেহন মার্কাজ মসজিদ, চট্রখীম 132 


দারুল আরকান একাডেমী 
পরিচালক- মুফতী শাহেদ 


এ রি 
পূর্ব নাছিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম । 
ফোল ₹ ৬৮২৩০১, 


(নীচতলা), আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম । ৮৪০৩৪৬ 


জামালখান লেইন, পুরাতন বিমান অফিসের পিছনে 
4০2. চট্টগ্রাম। ০১৮১৯-৩২৭৯০২, 
০৮ 
জমজম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ 
পরিচালক- মুহাম্মদ বেলাল নুর 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ (্রকাশ- বুড়ির বাপের দো, 
০ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। ৮২, দামপাড়া ব্ঠাটারী গলি, চউখাম । 
০ ফোন; ৬১৯৩২ 
আল্‌্-হার স্টোর 
পরিচালক- কারী মুবিন ০১৮১৯-৩৬০৯৩৯ 
৫২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, 
আন্দরকিল্লা, চট্টীম। 


** সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একাত সৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান চৌধুরী 
আমার স্কুল, সার্সন রোড, চউথাম। 
ফোন : ৬৩৯৪০৯ 
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2 
ভদলত আল লাক রো.) : 
জীবনের শেষ দিনগুলি 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
[নিবন্ধটি সাধু ভাষায় লিখিত] 


হযরত আবু বাক্র ছিন্দীক (রা.)-এর জীবন 
উজ্জ্বল কীর্তিকলাপে ভরপুর | বিশেষভাবে মাত্র 
সোয়া দুই বৎসরে স্বল্পকালীন খিলাফতের দায়িত্ব 
পালনকালে তিনি যেইসব কৃতিত্ৃপূর্ণ কর্মের 
ইতিহান রচনা করিয়াছেন, তাহা কিয়ামত পর্যন্ত 
স্মরণীয় হইয়া থাকিবে । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ওফাতের পর মাত্র দুই বত্সর চারমাস তিনি 
জীবিত ছিলেন । সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
এমন বহুসংখ্যক সাহাবী ছিলেন যাহারা ঘনিষ্ঠতা 
ও সাহচর্যের কারণে সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর জীবনধারাকে ব্যাপকভাবে জানিবার সুযোগ 


৭1০৪2৮৫15৬০ 12 তত হা 
18919-52195281১24 65 ০42 05 45৭) 
০৪১০2 ০14 
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-18288005 
'ইমামত কুরায়শদের জন্য, যখন তাহারা ফয়সালা 
করে ইনসাফের সহিত করে, ওয়াদা করিলে 
পুরণ করে এবং দয়া চাহিলে মেহেরবানী করে । 
কুরায়শ এই উম্মাতের আমীর | নেককার 
নেককারদের অধীনে আর বদকার বদকারদের 


৯৫. 


০০০০ 


পান হযরত আবু বাক্র ছিদ্দীক (রা.) তাদের 
মধ্যে অন্যতম । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত 
বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেন । উদাহরণস্বরূপ 
উল্লেখ্য, যাকাতের নিসাব বিষয়ক হাদীস 
খিলাফতের আওতাধীন সকল দেশেই প্রচারের 
ব্যবস্থা করেন এবং ঘোষণা করেন যে নির্ধারিত 
হারের বেশি যাকাত কেহ দিবেন না। রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পর সকল গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে প্রথম 
খলীফার মতামতই মুসলমানদের সঠিক পথ 
নির্দেশ করিয়াছিল । সাকীফায়ে বানী সা'য়দার 
খিলাফত সম্পর্কিত বিতর্ক মারাত্মক আকার ধারণ 
করিলে সেই সময় হযরত আবু বকর (রা.) 
নিয়োক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ঝগড়া মিটিয়া যায় । 


নভেম্বর”১০ 


অধীনে ।”২ 

রাসূলুল্লাহ সো.)-কে কোথায় দাফন করা হইবে 
সেই বিষয়ে বিতর্ক শুরু হইলে আবু বাক্র (রো.) 
বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তিনি 
স্বয়ং বলিয়াছেন যে, 


272 2556% 2০৯৮? কুক ৫৫ পুত ০ 
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নবীগণ যেই স্থানে ইন্তিকাল করেন, সেখানেই 
সমাহিত করা তাহারা পছন্দ করেন | 

হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত “আববাস (রা.) 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার দাবি করেন। তখন আবূ বাক্র 
(রা.)-ই সর্বপ্রথম এই হাদীসটি বর্ণনা করেন, 


পরব ০59125৮2152 ০০2 
(49০০০ 257 529 ১) 


“আমার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার থাকিবে না। 
আমি যাহা রাখিয়া যাইব তাহা সাদাকা 1” 
রাসূলুল্লাহ সো.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্িধ্যের 
দরুন হযরত আবু বাক্র (রো) তাহার আদেশ- 
নিষেধ, কার্ষকলাপ ও উঠাবসা সম্পর্কে বেশি 
অবগত ছিলেন ।* 


রোগাক্রান্ত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর হইতেই 
হযরত আবু বাক্র (রা.) মানসিকভাবে ভাঙ্গিয়া 
পড়েন এবং শারীরিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়েন। 
ইহা ছাড়াও হযরত আবু বাক্র (রা.)-এর বাড়িতে 
একদিন কিছু গোশত উপটৌকন হিসাবে আসে । 
হারিছ ইব্‌ন কালদাহসহ তিনি গোশত খাইতে 
বসেন, হারিছ তীহাকে বলিলেন, আমীরুল 
মু'মিনীন! ইহা খাইবেন না । ইহাতে বিষ মিশ্রিত 
আছে মনে হয়। হযরত আবু বাক্র (রা.) 
তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন তবে কিয়ৎ পরিমাণ 
গোশত ইতোমধ্যে খাইয়া ফেলেন। 
তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হইলেও 
পরবর্তীতে বিষক্রিয়া জনিত বিভিন্ন জটিলতা দেখা 
দেয় ১৩ হিজরীর জমাদিউস সানীর শুরুতে 
একদিন মদীনায় ভীষণ শীত পড়ে হযরত আবু 
বাক্র রো.) সেদিন গোসল করেন । গোসলের 
পর তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন । একনাগাড়ে ১৫ দিন 
মারাত্বক জর ছিল । নামাযের জন্য মসজিদে 
যাইবার শক্তিও তিনি হারাইয়া ফেলেন । তাই 
তাহার নির্দেশে হযরত “উমার (রা.) নামাযে 
ইমামতি শুরু করেন ৷ রোগের প্রকোপ দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সাহাবাগণ হযরত আবু 
বাক্র রো.)-এর নিকট গিয়া চিকিৎসার উদ্দেশ্যে 
একজন ডাক্তার ডাকিবার পরামর্শ চাহিলে তিনি 
বলেন, আমাকে ডাক্তার দেখিয়াছেন । তাহারা 
জিজ্ঞাসা করিলেন ডাক্তার কী বলিয়াছেন? হযরত 
আবু বাক্র (রা.) বলিলেন, 

[16:05441] সু এ 5 এরা 
“আমি যাহা চাহি তাহাই করি 1" 
হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাহাকে দেখিতে 
আসিয়া বলিলেন, হে আবু বাক্র ! আমাকে কিছু 
ওসিয়ত করুন । তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা 
অচিরেই তোমাদের জন্য দুনিয়া জয় করাইবেন । 
তুমি সেই দুনিয়া হইতে ততটুকুই লইবে, যতটুকু 
তোমার দিনাতিপাতের অনুকূলে হয়। মনে 
রাখিও, যে ফজরের নামায আদায় করে, সে 
আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারে থাকে । অতএব, 
আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিও না । করিলে 
উপুড় অবস্থায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে । 
তিনি যখন নিশ্চিত হইলেন যে, নিদানকাল ঘনিয়া 
আসিয়াছে, তখন তিনি বিদগ্ধ সাহাবাগণের সহিত 
পরবর্তী খলীফা নিয়োগ প্রসঙ্গে একান্তে আলাপ 
করেন । সর্বপ্রথম হযরত “আবদুর রহমান ইবন 
'আওফ (রা.)-কে খিলাফত সম্পর্কে পরামর্শ 
করিলেন । 'আবদুর রহমান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “উমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? 
তিনি বলিলেন, উমরের যোগ্যতা প্রশ্নীতীত তবে 
মেজাযে কঠোরতা বেশি" । হযরত আবু বাক্র 
(রা) বলিলেন, “উমারের কঠোরতার কারণ 
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হইতেছে আমি কোমল স্বভাবের ছিলাম । আমি 
স্বয়ং অনুমান করিতে পারিয়াছি যে, আমি যেই 
বিষয়ে কোমলতা অবলম্বন করিতাম, তাহাতে 
“উমারের অভিমত কঠোরতার দিকে আসক্ত মনে 
হইত । কিন্তু যেই সব ব্যাপারে আমি কঠোরতা 
অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে “উমার সর্বদা 
কোমলতার দিক অবলম্বন করিত । আমার ধারণা, 
খিলাফত তাহাকে নিশ্চিতরূপে নরম-দিল ও 
সংঘত বানাইবে | ইহার পর তিনি হযরত “উছমান 
গনী (রা.)-কে ডাকিয়া একই প্রশ্ন করিলেন । 
তিনি জবাব দিলেন যে, “উমারের অন্তর তাহার 
বহির্ভাগ অপেক্ষা উত্তম । আমাদের মধ্যে কেহই 
তীহার সমকক্ষ হইতে পারিব না” । তাহার পর 
তিনি হযরত “আলী (রা.)-কে ডাকিয়া একই প্রশ্ন 
করিলেন, তিনিও এ জবাব দিলেন যাহা “উছমান 
(রা.) দিয়াছিলেন ৷ হযরত আবু বাক্র (রা.) 
অতঃপর উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র (রা.)-এর সহিত 
এ ব্যাপারে পরামর্শ করিলে উসায়দ (রা.) বলেন, 
'আল্লাহ ভালই জানেন | আমি কিন্তু আপনার পরে 
উমার (রা)-কে ভাল মনে করি । তিনি ভাল ও 
মহৎ কর্মে খুশী হন এবং মন্দ কর্মে অসন্তুষ্ট । 
তাহার বাহিরের চাইতে ভেতরের সৌন্দর্য বেশি । 
রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাহার চাইতে আর কোন 
যোগ্য ও শক্তিশালী মানুষ নজরে পড়ে না । 
তাহার পর হ্যরত তালহা (রা.) আগমন 
করিলেন । তিনি তাহার সম্মুখেও বলিলেন, আমার 
ইচ্ছা যে, “উমর ফারুক (রা.)-কে মুসলমানদের 
খলীফা নিযুক্ত করিয়া যাইবে । তালহা (রা.) 
বলিলেন, “আপনি আল্লাহ তা'য়ালাকে কি জবাব 
দিবেন যে, আপনি প্রজাদের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করিয়াছেন? আপনি থাকতেই যিনি এত 
কঠোর, না জানি আপনার পরে তিনি কী করেন? । 
এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমাকে উঠাইয়া 
বসাইয়া দাও । অতএব তাহাকে বসানো হইল । 
তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে জবাব 
দিব, আমি তোমার সৃষ্টজীবের উপর তোমার 

র মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত 
করিয়াছি । এই কথা শুনিয়া হযরত তালহা (রা.) 
চুপ হইয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি হযরত 
“উছমান (রা.)-কে ডাকিয়া ওসীয়তনামা লিখার 
নির্দেশ দেন । রোগের প্রকোপের কারণে হযরত 
আবু বাক্র (রা.) থামিয়া থামিয়া কথা 
বলিতেছিলেন এবং হযরত “উছমান (রা.) তাহা 
লিপিবদ্ধ করেন । প্রারস্তিক কিছু কথা লেখাইবার 
পর দুর্বলতার কারণে তিনি সম্থিৎ হারাইয়া 
ফেলেন । হযরত উছমান (ো.) নিজের পক্ষ 
হইতে খলীফা হিসাবে “উমার (রা.)-এর নাম 
লিপিবদ্ধ করেন | একটু পরে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া 
আসিলে উছমান রে) লেখা পড়িয়া শোনান । 
উমার (রা.)-এর নাম শুনিয়া তিনি উচ্চস্বরে 
বলিয়া উঠেন “আল্লাহু আকবার”! আল্লাহ 
আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন । আমার 
অন্তরের কথাই আপনি লিখিয়া দিয়াছেন” । 
ওসীয়তের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ: 
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১০৮৩০ 
“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম | ইহা হইতেছে 
সেই চুক্তি, যাহা খলীফাতুর রাসূল (সা.) আবু 
বাকর রো.) তাহার ইহলৌকিক জীবনের শেষ 
সময় এবং পারলৌকিক জীবনের প্রথম সময় 
করিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় কাফির ব্যক্তিও ঈমান 
আনয়ন করে এবং কাফির ব্যক্তিও বিশ্বাস স্থাপন 
করে। আমি তোমাদের উপর “উমার ইবনুল 
খাত্তাবকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি । তোমরা 
তাহার অনুগত্য করিবে এবং হুকুম মানিয়া 
চলিবে । আমি আল্লাহ,তাঁহার রাসূল ও তাহার 
ধর্মকে নিজ সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করি নাই | আমি 
তোমাদের কল্যাণ করিতে ক্রটি করি নাই। 
অতএব “উমার যদি সুবিচার ও ধের্য দ্বারা 
পরিচালিত হয়, তবেই তাহা হইবে তাহার 
সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার ফল | আর যদি তিনি 
অন্যায় ও অবিচার করেন, তবে আমি গায়েব 
সম্বন্ধে অবহিত নই । আমি তো মঙ্গল ও কল্যাণই 
কামনা করিয়াছি । আর প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার 
কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে । অত্যাচারীরা শীঘ্রই 
জানিতে পারিবে তাহাদের গন্তব্যস্থল কোথায়” । 
ওয়াসসালামু “আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' ৷” 


শেষ ভাষণ 

ইচ্ছাপত্র লিপিবদ্ধ হইলে মোহ্রাঙ্কিত করিয়া 
হযরত উছমান (রা.)-কে হস্তান্তর করা হয়। 
হযরত আবু বাক্র (রা.) তাহার এক সহকারীকে 
তাহা জনগণকে পাঠ করিয়া শোনাইতে বলিলেন । 
তাহারপর তিনি সেই মারাআক পীড়িতাবস্থায়ই 
বাহিরে আসিলেন এবং মুসলিম জনতাকে উদ্দেশ্য 
করিয়া বলিলেন, “আমি আমার কোন আত্মীয়কে 
খলীফা বানাই নাই । আর আমি কেবল আমার 
নিজের মত অনুসারেই তীহাকে খলীফা বানাই 
নাই, বরং বিজ্ঞজনদের পরামর্শ লইয়াই খলীফা 
নিযুক্ত করিয়াছি । এখন তোমরা কি এই ব্যক্তির 
খলীফা হওয়াতে সন্তুষ্ট, যাহাকে আমি তোমাদের 
জন্য নিবচিন করিয়াছি? একথা শুনিয়া জনতা 
বলিল, আমরা আপনার নিবচিন ও আপনার রায় 
বলিলেন, এ ব্যক্তি যদি “উমার না হন তাহা হইলে 
আমরা রাী নহি । আবু বাক্র রে) বলিলেন, হ্যা, 
তিনি উমারই । অতঃপর তিনি বলিলেন, 
তোমাদের কর্তব্য হইতেছে উমার ফারূকের কথা 
শোনা ও তাহার আনুগত্য করা' । সবাই তাহা 
মানিয়া লইল ।৯ 

ইহার পর উমার ফারূক (রা.)-কে ডাকিয়া তিনি 
বলিলেন, আমি আপনাকে রাসুলুল্লাহ (স)-এর 
সাহাবাদের উপর খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি । ইহা 


শুনিয়া উমার ফারক (ো.) বলিলেন, “হে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খলীফা ! আমার উপর এই 
কষ্টকর বোঝা দিবেন না । খিলাফতের প্রয়োজন 
আমার নাই ।' হযরত আবু বাক্র (রা.) বলিলেন, 
“আপনার নিজের প্রয়োজন না থাকিতে পারে কিন্তু 
খিলাফতের প্রয়োজন আছে আপনার মত 
লোকের ৷ অতঃপর হযরত আবু বাক্র (রা.) 
“উমার ফারূক (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 
“হে উমার ! আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর সাহাবীদের জন্য আমার প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিলাম । আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলাকে প্রকাশ্যে- 
অপ্রকাশ্যে ভয় করিতে থাকিবেন। হে উমার! 
আল্লাহ্‌ তাআলার কিছু হক আছে, যাহা রাত্রির 
সহিত সর্ম্পকযুক্ত তাহা তিনি দিনে কবুল করিবেন 
না। অনুরূপ কিছু হক দিনের সাথে সম্পৃক্ত-যাহা 
তিনি রাত্রিবেলা কবুল করিবেন না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নফলসমূহ কবুল করিবেন না, যে পর্যন্ত 
ফরযসমূহ আদায় করা না হইবে । হে উমার! 
যাহার সৎকর্ম কিয়ামতে ভারী হইবে, সে-ই মুক্তি 
পাইবে । আর যাহার সৎকর্ম কম হইব, সে 
বিপদগ্রস্ত হইবে। হে উমার! মুক্তির পথ 
কুর'আনের উপর আমল ও ন্যায়ের অনুসরণ দ্বারা 
লাভ করা যায় । হে “উমার! আপনি কি জানেন না 
যে, উৎসাহ দান ও ভয় এবং ভীতি প্রদর্শন ও 
সুসংবাদদানের আয়াতসমূহ পবিত্র কুরআনে 
পাশাপাশি নাযিল হইয়াছে; যাহাতে মু'মিনরা 
আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করে এবং তাহার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে । হে “উমার! কুর'আন 
তেলওয়াতের সময় যখন জাহান্নামীদের আলোচনা 
আসিবে, তখন আপনি দু'আ করিবেন, হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত 
করিবেন না। আর যখন জান্নাতীদের আলোচনা 
আসিবে, তখন আপনি দু'আ করিবেন, হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে তাহাদের মধ্যে শামিল 
করুন। হে উমার! আপনি যখন আমার এই 
উপদেশগুলি অনুসরণ করিবেন, তখন আমাকে 
যেন আপনার নিকট বসা দেখিতে পাইবেন ১? 

এই ইচ্ছাপত্র ও উপদেশ প্রভৃতি কার্যক্রম ১৩ 
হিজরীর ২২ শে জমাদিউস সানী সোমবার 
অনুষ্ঠিত হয় । যেই দিন হযরত আবু বাক্র (রা.) 
হযরত উমার (রা.)-এর খিলাফতের জন্য 
ইচ্ছাপত্র লিপিবদ্ধ করান এবং মুসলমানদেরকে 
তাহা অবহিত করেন তাহা ছিল তাহার জীবনের 
শেষদিন । এঁদিনই ইচ্ছাপত্র লিখিবার পর হযরত 
মুছান্না ইবন হারিছা যিনি হীরা (ইরাক) হইতে 
মদীনায় পৌছেন । হীরার (ইরাকের) অবস্থা এই 
হইয়াছিল যে, খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) স্বয়ং 
অর্ধেক সৈন্য লইয়া এবং অর্ধেক মুছান্না ইবন 
হারিছা (রা.)-এর নিকট রাখিয়া যখন সিরিয়া 
গমন করিয়াছিলেন, তখন ইরানী সিপাহসালার 
বাহমান জাদুবিয়া খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.)-এর 
অনুপস্থিতিতে মুসলমানদেরকে এদেশ হইতে 
বিতাড়িত করা সহজ ভাবিয়া এক বিরাট বাহিনী 
লইয়া আসে । মুছান্না ইবন হারিছা (রা.) হীরা 
হইতে অগ্রসর হইয়া ব্যাবিলনের নিকট এ ইরানী 
বাহিনীর সম্মুখীন হন । তুমুল যুদ্ধ হইল । বহু 
রক্তারক্তি ও হতাহতের পর ইরানীরা চরম পরাজয় 
বরণ করিল। মুছান্না ইবন হারিছা (রা.) 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মাদায়েনের কাছাকাছি পর্যন্ত ইরানীদের ধাওয়া 
করিয়া হীরায় প্রত্যাবর্তন করেন । এই পরাজয়ের 
পর ইরানীরা তাহাদের অভ্যন্তরীণ ঝগড়া মুলতবী 
করিয়া এবং ইরানী সেনাপতি ও মন্ত্রিবর্গ তাহাদের 
শক্রতা ভুলিয়া গিয়া পুনঃপ্রস্ততি আরম্ভ করিল । 
সারাদেশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে 
এবং লড়াই করিয়া মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
গেল । মুছান্না (রা.) যখন ইরানীদের সামরিক 
প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হইলেন, তখন তিনি 
তাহার সৈন্য স্বল্পতা চিন্তায় বিচলিত হইলেন । 
তিনি বাশীর ইবন খাসামা (রা.)-কে তাহার 
স্থলাভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং মদীনা ছুটিয়া গেলেন । 
উদ্দেশ্য, খলীফাতুর রাসুলকে মৌখিকভাবে সমস্ত 
বৃত্তান্ত খুলিয়া বলা এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব ও 
নাজুকতাকে উপলব্ধি করানও । মুছান্না (রা.) যখন 
মদীনায় পৌছিলেন, তখন হযরত আবু বাক্‌র 
(রা.) জীবনের মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা অবশিষ্ট ছিল । 
তিনি মুছান্নারে) এর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন 
এবং উমার ফারুক (রা.)-কে বলিলেন, আপনি 
সৈন্য সমবেত করিয়া মুছান্না (রা.)-এর সহিত 
অবশ্য এবং দ্রুত যাত্রা করিবেন । বিপদের কারণে 
আল্লাহর নির্দেশ ও দীনের খিদমত হইতে বিরত 
থাকা উচিত হইবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ইনতিকালের চাইতে বড় বিপদ আমাদের জন্য 
আর কি হইতে পারে? আপনি লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন যে, এদিন আমি কি করিয়াছিলাম । 
আল্লাহর কসম! এদিন আল্লাহর হুকুম পালনে 
আমি যদি অলসতা প্রদর্শন করিতাম, তাহা হইলে 
আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করিয়া সাজা প্রদান 
করিতেন । মদীনায় অগ্নি জুলিয়া উঠিত | যদি 
সিরিয়ায় আল্লাহ বিজয় দান করেন, খালিদ ইবৃন 
ওয়ালীদ (রা.)-এর বাহিনীকে ইরাকে প্রেরণ 
করিবেন; কারণ সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে 
তাঁহারা সম্যক জ্ঞাত ১ 

হযরত “উমার (রা.) যখন তাহার নিকট হইতে 
বাহিরে আসিলেন, তখন সিদ্দিকে আকবর রো.) 
দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া আল্লাহর দরবারে 
মুনাজাত করেন, “হে আল্লাহ! আমি “উমরকে 
মুসলমানদের কল্যাণ ও ফিতনা-ফাসাদের 
আশংকা দূর করিবার জন্য আমার পরে খলীফা 
নির্বাচিত করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, 
মুসলমানদের কল্যাণ ও সংশোধনের জন্য 
করিয়াছি । আপনি অন্তর্যামী । অন্তরের অবস্থা 
সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল । আমি ইজতিহাদ 
করিয়াছি এবং মুসলমানদের পরামর্শ লইয়াছি 
এবং তাহাদের মধ্য হইতে সবচাইতে উত্তম 
শক্তিমান, মঙ্গলকামী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাহাদের 
শাসক বানাইয়াছি। আমি আপনার হুকুমে পার্থিব 
জগত ছাড়িয়া যাইতেছি । আপনি তাহাদের মধ্যে 
আমার মত কল্যাণকামী লোক সৃষ্টি করুন। 
কেননা তাহারা সব আপনার বান্দা এবং তাহাদের 
ভাগ্য আপনার হস্তে । অতএব, আপনি আমার 
খলীফাকে তাহাদের মধ্যে কায়েম রাখুন। হে 
আল্লাহ! মুসলমানদের শাসকদিগকে যোগ্যতা দান 
করুন। আর “উমরকে সত্যপথপ্রাপ্ত খলীফাদের 
অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাহার প্রজাদেরকে সংশোধন 


তিনটি অপূর্ণ ইচ্ছা 

'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা.) বলেন, 
একদিন হযরত আবু বাক্র (রা.)-এর মৃত্যু- 
শয্যায় আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি কত বড় 
ভাগ্যবান । আপনার প্রত্যেকটি বাসনা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা পুরণ করিয়াছেন। দুনিয়ার কোন 
বিষয়ের জন্য আপনার মনে কোন আফসোস 
অবশিষ্ট রাখেন নাই । ইহা শুনিয়া আবু বাক্র 
(রা.) বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিয়াছ আমি দুনিয়া 
হইতে কোন প্রকার আফসোস লইয়া যাইতেছি না 
তবে হা তিনটি কাজ করিবার কারণে এবং তিনটি 
কাজ না করিবার কারণে আমার মনে কিছু 
আফসোস রহিয়া গেল। যেই তিনটি কাজ 
করিবার কারণে আফসোস হইতেছে তাহা হইল: 
১. যদিও তাঁহারা ঝগড়া করিবার উদ্দেশ্যে ঘরের 
দরজা বন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি 
তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে ফাতেমার গৃহে প্রবেশ 
না করাই আমার পক্ষে ভাল ছিল । 

২. আল-ফাজাআত সালমীকে আগুনে পোড়াইয়া 
না মারিয়া যদি তরবারির আঘাতে মারিতাম কিং 
প্রাণ-ভিক্ষা দিতাম তাহা হইলে খুবই ভাল হইত । 
৩. সাকীফায়ে বনু সায়েদার দিন যদি খিলাফতের 
দায়িত্ব আমার মাথায় না লইয়া “উমর কিংবা আবু 
“উবায়দার কাঁদে উঠাইয়া দিতাম তবে উহা ভাল 
হইত । 

আর যেই তিনটি কাজ না করিবার জন্য 
আফসোস হইতেছে তাহা হইল: 

১. আশ'আছ ইব্ন কায়সকে বন্দী করিয়া যখন 


তিনি ব্যবসা চালু রাখিয়াছিলেন এবং উহার আয় 
দ্বারা নিজের সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ করিতেন । 
বাইতুল মাল হইতে তিনি কোন বৃত্তি গ্রহণ 
করিতেন না । কিন্তু ব্যবসায়ে কিছু সময় ব্যয়িত 
হইবার কারণে রাষ্ট্রের কাজে বেশ ক্ষতি হইতে 
লাগিল | কাজেই তিনি প্রধান প্রধান সাহাবীগণের 
অনুরোধে ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেন এবং শুধু 
পরিবারের ভরণ-পোষণের পরিমাণ একটি ভাতা 
বাইতুল মাল হইতে গ্রহণ করিতে থাকেন । মৃত্যু- 
শয্যায় শায়িত অবস্থায় অন্তরে এই বৃত্তির চিন্তা 
জাগ্রত হইলে তিনি স্বীয় আত্রীয়স্বজনকে ডাকিয়া 
বলিলেন, আমি বাইতুল মাল হইতে পরিবারের 
ভরণ-পোষণের নিমিত্তে বৃত্তিস্বরূপ যেই পরিমাণ 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর আমার ভূ- 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যেন তাহা বায়তুল মালে 
প্রত্যার্পণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালীন 
গৃহীত ভাতার পরিমাণ ছিল ছয় হাজার দিরহাম । 
ওসিয়ত অনুযায়ী তাহার মৃত্যুর পর উক্ত পরিমাণ 
অর্থ বাইতুল মালে ফেরত দেওয়ার জন্য হযরত 
“উমার রো.)-এর হস্তে যখন দেওয়া হইল, তখন 
তিনি বলিলেন; “আল্লাহ আবু বাক্র রো.)-এর 
উপর রহমত বর্ষণ করুন । তাহার মৃত্যুর পর 
প্রতিবাদ করিতে না পারে, ইহাই ছিল তাহার 
কামনা 1১১ 

হাসান ইব্‌ন “আলী (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, 
হযরত আবু বাক্র (রা.)-এর ইনতিকালের সময় 
হযরত “আয়শা (রা.)-কে বলিলেন আমার 


আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তখন তাহাকে 
হত্যা করা আমার উচিৎ ছিল । কারণ সে ছিল 
প্রায় প্রতিটি দুক্র্মের সহযোগী । 

২. খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে মুরতাদদিগের 
শায়েস্তা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া যুলকেচ্ছায় 
অবস্থান করা আমার উচিৎ ছিল । তাহা হইলে 
সেখান হইতে আমি তাহার সাহায্যার্থে তাড়াতাড়ি 
অগ্রসর হইতে পারিতাম অথবা সহায়তা প্রদান 
করিতে পারিতাম । 

৩. খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে সিরিয়া প্রেরণ করিয়া 
আমার উচিৎ ছিল, “উমরকে ইরাকে প্রেরণ করা । 
তাহা হইলে আমার দুই হস্ত আল্লাহর রাস্তায় 
প্রসারিত করিতে পারিতাম । 

আর তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
জিজ্ঞাসা না করায় আমি আফসোস করিতেছি, 
তাহা হইল: 

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আমার জিজ্ঞাসা 


ইনতিকালের পর এই উষ্ট্রি যাহার দুধ আমি পান 
করিতেছি, এই পিয়ালা যাহাতে করিয়া আমি পান 
করিতাম এবং এই চাদরখানি “উমরের নিকট 
পাঠাইয়া দিবে । কেননা, এই গুলি আমি খলীফা 
হিসাবে বায়তুল মাল হইতে লইয়াছিলাম । “উমার 
(রা.)-এর নিকট এই গুলি পৌছাইবার পর তিনি 
বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আবু বাক্র রো.)-এর 
উপর রহম করুন, আমার জন্য তিনি বহু কষ্ট 
করিয়াছেন ।৯ 


আখিরাতের পাথেয় 

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন যে, হযরত 
আবু বাক্র (রা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া 
আসিলে সাহাবাদের একটি দল তাহাকে দেখিতে 
আসেন । আবু বাক্র (রা.)-কে সম্বোধন করিয়া 
তাহারা বলিলেন, হে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফা! 


করা উচিৎ ছিল তাহার পরে খলীফা কে হইবেন? 


আপনাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হইতেছে । আপনি 


তাহা হইলে কোন গোলযোগই উপস্থিত হইত 
না। 

২. খিলাফতে আনসারদের কোন দাবি আছে কিনা 
তাহাও জিজ্ঞাসা করা উচিৎ ছিল । 

৩. ভ্রাতুষ্পুত্রী ও চাচীর মীরাস বন্টনের মাসআলা 
জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন ছিল | কারণ আমার 
অন্তরে এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠা রহিয়াছে ১৩ 


রাস্ত্রীয় ভাতা প্রত্যার্পণ 
হযরত আবু বাক্র (রা.) ছিলেন বিখ্যাত 
ব্যবসায়ী । খিলাফতের আসন গ্রহণের পরেও 


আমাদের পরকালের পাথেয় বর্ণনা করুন | তিনি 
বলিলেন, যে ব্যক্তি নিয়োক্ত দু'আ পড়িয়া মৃত্যু 
বরণ করিবে, তাহার রূুহকে আল্লাহ তা'আলা 
“উফুক মুবীন' এ রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন । 
সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “উফুক মুবীন' কী? 
তিনি বলিলেন আরশের সম্মুখে একটি বিস্তৃত প্রান্ত 
র আছে। সেখানে বাগান, বর্ণাধারা, বৃক্ষ ও পাখ 
পাখালিতে পরিপূর্ণ । আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত 
রহমত প্রতিদিন এইগুলিকে আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখে । দু'আ টি হইল: 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


ম।হা।জী।ব।ন 
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“হে প্রভু! তুমি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছ তোমার কোন 
প্রয়োজন ছাড়াই | অতঃপর তাহাদেরকে দুই দলে 
বিভক্ত করিয়াছ; এক দলকে জান্নাতের জন্য এবং 
অপর দলকে জাহান্নামের জন্য ৷ তুমি আমাকে 
জান্নাতী কর; জাহান্নামী করিও না । 
হে আল্লাহ! তুমি মানুষকে বিভিন্নভভাবে সৃষ্টি 
করিয়াছ। জন্মের পূর্বেই তাহাদেরকে দুর্ভাগা, 
ভাগ্যবান, বিপথগামী, সত্যপথপ্রাপ্ত এইভাবে 
শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছ। অতঃপর আমাকে 
তোমার অনুসরণের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান বানাও 
এবং তোমার অবাধ্যতার মাধ্যমে দুর্ভাগা বানাইও 
না। 
হে আল্লাহ! প্রতিটি মানুষ যাহা অর্জন করে, 
সবকিছু তুমি জ্ঞাত রহিয়াছ তাহার জন্মের পূর্বেই । 
তুমি যাহা কর, তাহা হইতে পলায়নের কাহারও 
সুযোগ নাই । অতঃপর আমাকে এসব মানুষের 
অন্তর্ভুক্ত কর, যাহাদের হইতে তুমি আনুগত্য লাভ 
করিবে । 
হে আন্রাহ! প্রকৃতপক্ষে কেহই কিছু করিতে 
পারিবে না, যতক্ষণ তুমি ইচ্ছা কর নাই। 
অতঃপর আমার মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়া 


দাও, যাহার দ্বারা আমি তোমার নিকটবর্তী হইতে 
পারি । 


নভেম্বর'১০ 


হে আল্লাহ! তুমি বান্দাদের গতি ও চলাচলের 


মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য নূতন কাপড়ের 


উপর পূর্ণ শক্তি রাখ । তোমার হুকুম ছাড়া 


প্রয়োজন নাই। নৃতন কাপড়ের প্রয়োজন 


নড়াচড়া করিবার কাহারও শক্তি নাই । আমার 


সাধারণত জীবিত লোকদেরই বেশি 1৮ 


চাল-চলনকে তোমার তাকওয়ার অন্তর্ভূক্ত কর । 
হে আল্লাহ! জান্নাত ও জাহান্নাম তুমিই সৃষ্টি 
করিয়াছ এবং ইহাদের মধ্যে অবস্থানকারীদেরও 


অতঃপর হযরত আবু বাক্র (রা.) উমার র. 
ডাকাইয়া আনিয়া পুনরায় মুছান্না (রা.)-এর 
সাহায্যার্থে অতি সত্তর ইরাকে সৈন্য প্রেরণের জন্য 


তুমি তৈয়ার করিয়া । আমাকে জান্নাতের 
অন্যতম বাসিন্দা বানাও । 


তাগিদ দিলেন । আজ সন্ধ্যার পূর্বেই ইরাকের 
দিকে সাহায্যকারী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে 


হে আল্লাহ! তুমি যে জাতিকে হেদায়াত প্রদানের 


হইবে, আমার মৃত্যু যেন তোমাকে এই কর্মে বাধা 


ইচ্ছা করিয়াছ তাহাদের বক্ষকে প্রসারিত করিয়াছ, 


প্রদান নাকরে। 


যাহাদের তুমি পথভ্রষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়া 
তাহাদের বক্ষকে সংকীর্ণ করিয়াছ। ঈমানের 


উম্মুল মুমিনীন হযরত “আয়শা (রা.) তাহার 
পিতার মৃত্যু শষ্যার পার্খে উপবিষ্ট ছিলেন। 


আলোকে আমার বক্ষকে প্রসারিত কর; আমার 
অন্তকরণকে ঈমানের সৌন্দর্যে সজ্জিত কর । 

হে আল্লাহ! তুমি বিভিন্ন কর্মের পরিকল্পনা করিয়াছ 
এবং নিজের পক্ষ হইতে ইহাদের পরিণামও তুমি 
নির্ধারণ করিয়াছ। মৃত্যুর পর আমাকে অতি মহৎ 
জীবন দিয়ে জীবিত কর; তোমার একান্ত 
নিকটবর্তী কর । 

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত 
করে এবং অন্যের উপর আস্থা রাখে তাহাতে 
আমার কী? আমার আস্থা ও বিশ্বাস তোমার 


পিতার মৃত্যুকষ্ট দেখিয়া হাতেম কতৃক রচিত এই 
কবিতাটি পাঠ করিলেন, 

৮! ০০217 হ॥। ৯১৮৮5 4১2০ 
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“যখন মৃত্যু লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন 
শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয় এবং শ্বাসকষ্ট্রের জন্য বক্ষস্থল 
₹বীর্ণ হইয়া আসে । তখন মাল দৌলত কোন 


কাজেই আসে না ৯ 
এই কবিতা শুনিয়া হযরত আবু বাক্র (রা.) 


উপর | আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কাহারও কোন 
ক্ষমতা ও শক্তি নাই । [আবু বাক্র (র) বলিলেন, 


রাগান্থিত হইয়া বলিলেন, বেটি! এই কবিতা পাঠ 
করিও না; বরং তৎপরিবর্তে এই আয়াতটি পাঠ 


এইগুলি মহা মহিম আল্লাহর কিতাবে 
রহিয়াছে |] 


ওসিয়্যত 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর জীবদ্দশায় তিনি আবু বাক্র 
(রা.)-কে একখণ্ড জমি দান করেন । উহাতে তিনি 
ফলের বাগান সৃষ্টি করেন । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ইন্তিকালের পর হযরত আবু বাক্র (রা.) উক্ত 
বাগান হযরত “আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-কে দান 
করিয়া দেন। মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তিনি 
কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার গ্নেহের 
কন্যা! আমার মৃত্যুর পর তুমি সচ্ছল অবস্থায় 
জীবন যাপন কর, ইহাই আমার কামনা । আশা 
করি, সেই ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা তোমার জন্য 
করিয়া দিয়াছেন । যেই বাগানটি আমি তোমাকে 
দান করিয়াছিলাম, তাহা তুমি আমাকে ফিরাইয়া 
দাও, যেন তোমার ভাই বোনেরা আমার মীরাছ 
হিসাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ পাইতে 
পারে । হযরত “আয়শা (রা.) ইহাতে কোন 
আপত্তি করিলেন না। হযরত আবু বাক্র (রা.) 
স্বীয় সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর পথে ব্যয় 
করিবার জন্য ওসিয়্যত করিয়া যান | 


কাফন সম্বন্ধে নির্দেশ 

হযরত আবু বাক্র (রা.) ওসিয়ত করিয়াছিলেন, 
“আমি যেই দুইখানা কাপড় পরিধান করি, উহা 
ধৌত করিয়া উহা দ্বারা এবং সঙ্গে আর একখগ্ড 
নৃতন কাপড় লইয়া এই তিন খণ্ড কাপড়ে আমার 
কাফন দিবে ।” এ বন্ত্রে যাফরানের দাগ থাকায় 
ধৌত করিবার প্রয়োজন পড়ে । হযরত “আয়েশা 
(রা.) বলেন, এইগুলি পুরাতন, আমি আপনার 
জন্য নতুন বন্ত্র যোগাড় করিতে পারি | হযরত 
আবু বাক্র (রা.) বলিলেন, 


০৫05৮ এ ৮ ৩ 


কর: 
নর 
৬ ১১ 


৬৫ ৬৬৭ 25০ ভপত৩৯ 
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'আর মৃত্যুর কষ্ট সত্যই পৌছিয়াছে। ইহা সেই 
মৃত্যু যাহাকে তুমি এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা 
করিতে 1০ 
তিনি হযরত “আয়শা (ো.)-কে বলিলেন, 
“আয়শা! আমার নিকট বাইতুল মালের তহবিলের 
একটি দাসী এবং একটি উট রহিয়াছে । আমার 
মৃত্যুর পর উহা “উমারের নিকট পৌছাইয়া দিও । 
ইহা ছাড়াও যদি আমার ঘরে বাইতুল মালের 
কোন কিছু দেখিতে পাও, তাহাও “উমার (ো.) 
এর হাতে পৌছাইয়া দিও । ইহার পর তাঁহার 
অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল । তখন তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি বার? হযরত আয়শা 
(রা.) বলিলেন, সোমবার | তিনি আবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কি বারে ইন্তিকাল 
করিয়াছেন? উপস্থিত সকলে বলিল, সোমবারেই । 
আবু বাক্র (রোা.) বলিলেন, আমি কামনা করি, 
আমারও যেন আজই সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যু হয়। 
বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাহার সর্বশেষ এই 
আকাঙ্জাও পূর্ণ করিলেন 1 
মৃত্যু শখ্যায় প্রায় সময় হযরত আবু বাক্র (রা.)- 
এর সেবায় নিয়োজিত থাকিতেন “উছমান ইব্‌ন 
'আফফান (রা.)। আবু বাক্র (রা.) নিম়োক্ত 
পঙক্তি কাতর অবস্থায় বারংবার আবৃত্তি করিতেন- 


০৪ আত 5953 0559৬ ০২ ১953 
2533৬ এ তত ৩ পট ৬১955 
প্রত্যেক বিত্তশালীর সম্পদ উত্তরাধিকারীর মধ্যে 
বন্টন হইয়া যাইবে । আসবাবপত্রের মালিক 


হইতে আসবাবপত্র ছিনাইয়া লওয়া হইবে । 
অদৃশ্য হওয়া ব্যক্তি আবার ফিরিয়া আসে কিন্ত 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মারা যাইবার পর যাহারা অদৃশ্য হয় তাহারা আর 
ফিরিয়া আসে না ।”১ 


ইনতিকাল 
আবু বাক্র (রা.) মৃত্যুর লক্ষণ টের পাইয়া 
অবিরতভাবে এই দু'আই সর্বদা পাঠ করিতেন, 
৩৮৪ কও ডি ৬৩৯ ৮7 
“প্রভূ! মুসলমান অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দান করুন 
এবং নেককার লোকদের সহিত আমার হাশর 
করুন ।*৩ 
২২ এবং ২৩ জমাদিউস ছানীর মধ্যবর্তী রাত্রিতে 
অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত বাদ মাগরিব ৬৩ বছর 
বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন । “ওসিয়ত অনুযায়ী 
আসমা বিনত উমায়েস (রা.) ও তদীয়পুত্র 
“আবদুর রহমান তাহাকে গোসল দেন ও কাফন 
পরিধান করান । এই দুইজন ছাড়া অন্য কেহ 
করেন নাই | হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব রো.) 
জানাযার নামাযের ইমামতি করেন । 


“আবদুর 


রহমান ইব্ন আবু বাকর (রা.), উমার ইব্‌ন 
খাত্তাব (রা.) িছমান ইব্ন 'আফফান (রা.) ও 


আসমা বিন্ত উমায়স (রা.), হাবীবা বিন্ত 
খারিজা (রা.), “আবদুর রহমান (রা.), মুহাম্মাদ 


তালহা ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ লাশ লইয়া কবরে 


(রা.), আসমা (রা.), আয়শা (রা.) ডু 


অবতরণ করেন। “এশার পূর্বেই তাহাকে 


কুলছুম (রা.) ৷ আবু বাক্র (রা.) পাচটি বিবাহ 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পার্খে দাফন করা হয় । দুই 


করেন । প্রাথমিক জীবনে তিনজন এবং পরবর্তী 


বৎসর তিন মাস দশদিন তিনি খিলাফত 


জীবনে দুইজন । তাহারা হইতেছেন ১. কুতায়লা 


পরিচালনা করেন । মক্কার গভর্ণর আত্তাৰ ইবন 


বিন্ত 'আবদুল িষ্যা, ২. উম্মু রূমান বিন্ত 


উসায়দ রো.)ও মক্কায় এঁদিনই ইনতিকাল 


“উমার (রা.), ৩. উম্মু বাক্র, ৪. আসমা বিন্ত 


করেন । তাহার পিতা উছমান আবু কোহাফা 


“উমায়স (রা.) ও ৫. হাবীবা বিন্ত খারিজা 


তখনও জীবিত ছিলেন । তাহার বয়স তখন ৯৭ 


(রা.) । আসমা বিন্ত আবী বাক্র ও “আবদুল্লাহ 


বতসর | আবু বাক্র (রো.)-এর সম্পত্তি হইতে 


ইব্ন আবী বাক্র (রা.)-এর মাতা হইলেন 


শরীয়াহ মতে তিনি যেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন, 


কুতায়লা বিনতে “আবদুল “উয্যা; কুতায়লা 


সবটুকুই তিনি নাতী নাতনীদের মধ্যে বণ্টন 


ইসলাম কবুল করেন নাই, আবু বাক্র (রা.) 


করিয়া দেন। যোগ্যতম পুত্রের যৌবনকাল, 


হইতে পৃথক হইয়া তিনি মক্কায় আরেকজনকে 


ইসলামের সেবা, খিলাফতের দায়িত্ব ও 


বিবাহ করেন । “আয়শা বিনতে আবী বাক্র (রা.) 


কার্যাবলীর দর্শনকারী অশীতিপর বৃদ্ধ আবু 


ও “আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বাক্র (রা.)-এর 


কোহাফা পুত্রের মৃত্যুতে অতিমাত্রায় শোকাহত 


মাতা হইলেন উম্মু রামান (রা.) | উম্মু রামান 


হন । ছয় মাস পর তিনিও পরপারে যাত্রা করেন । 


ইসলাম কবুল করেন নাই, আবু বাক্র (র) 


মৃত্যুকালে আবু বাক্র (রা.) দুই স্ত্রী, দুই পুত্র ও 


তাহাকে তালাক প্রদান করেন । “আবদুর রহমান 


তিন কন্যাসন্তান রাখিয়া যান । তীহারা হইলেন 


হি 25 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


বাড়ি : 


চট্টগ্রাম 
২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, উ্টগ্রাম । 


ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ 8০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


নভেম্বর'১০ 


ইব্‌ন আবী বাক্র (রা.)-এর মাতা হইলেন আসমা 
বিন্ত উমায়স (রো.) | আবু বাক্র (রো.)-এর 
ইন্তিকালের পর আসমা বিন্ত উমায়স (রা.) 
হযরত “আলী (রা.)-কে বিবাহ করেন এবং 
তাহার ছেলে ও মেয়েকে লইয়া “আলী (রা.)-এর 
পরিবারভূক্ত হন। উম্মু কুলছুম বিনতে আবী 
বাক্র (রা.)-এর মাতা হইলেন হাবীবা বিন্ত 
খারিজা (রা.) 1১ 


... হযরত “আলী ও 


“উমার (র)-এর প্রতিক্রিয়া 


ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বাক্র (রা.)-এর 
ইন্তিকালের খবর মদীনায় ছড়াইয়া পড়িলে গোটা 
শহরে ক্রন্দন ও বিলাপের উচ্চরোল পড়িয়া যায় 
এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত দিবসের চিত্র 
মানুষের চোখে ভাসিয়া উঠিল । হযরত “আলী 
ইবন আবি তালিব (রা.) কাদিতে কীদিতে হযরত 
আবু বাক্র (রা.)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন 
এবং ঘরের দরজায় দীড়াইয়া বলিলেন, 

“হে আবু বাক্র! আল্লাহ আপনার উপর রহমত 
বর্ষণ করুন। আল্লাহর কসম! আপনি সমগ্র 
উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করিয়াছেন 
এবং ঈমানকে আপনার চরিত্র বানাইয়াছেন । 
আপনি সর্বাধিক (এঁশ্বর্ষশালী) ও সবচাইতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধানকারী | 
আপনি সবচাইতে ইসলামের পৃষ্ঠপোষক ও 
মঙ্গলকামী ছিলেন । আপনি স্বভাব-চরিত্র, দান- 
জ্ঞান ও হিদায়তের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকটতর । আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইসলাম ও 
মুসলমানের পক্ষ হইতে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত 
করুন। অন্যরা যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
মিথ্যাবাদী বলিয়াছে, আপনি তখন তীহাকে 
সত্যবাদী বলিয়াছেন । অন্যরা যখন রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য করিয়াছিল, আপনি 
তখন তাহাকে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন । আপনি 
হিজরতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথী ছিলেন এবং 
ছাওর পর্বতের গুহায় আপনি ছিলেন দুইজনের 


মধ্যে দ্বিতীয় (533 ১) । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
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ম।হা।জী।ব।ন 


পরে খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত হইবার ক্ষেত্রে 
আপনি ছিলেন যথোপযুক্ত | মানুষ যখন সাহায্য- 
সহযোগিতা হইতে বিরত ছিল, আপনি তখন 
তাহাকে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন । আল্লাহ আপনাকে তাহার কিতাবে 
“ছিদ্দীক" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, 
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আপনি ছিলেন ইসলামের আশ্রয়স্থল ও 
কাফিরদের বিতাড়নকারী । আপনার যুক্তি যেমন 
কখনও ভিত্তিহীন হয় নাই, তেমনি আপনার দৃষ্টি 
কখনও শক্তিহীন হয় নাই। আপনার আত্মা 
কখনও ভয়ে কম্পিত হয় নাই । আপনি ছিলেন 
পর্বতের মতো অটল, অবিচল | ঝঞ্জাবায়ু না 


১ সুযুতি, তারিখুল খুলাফা, ১:১৫ 

১ সুযুতি, প্রাণ্তক, ১:৭৯ 
৩ সুযুতি, প্রাগুক্ত, ১:৭৯ 

৪ সুযুতি, প্রাগুক্ত, ১:৭৯ 

« সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, সাহাবা চরিত, ১:৬৫-৬৬ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-বুরূজ ৮৫:১৭; ইব্ন সাদ, 
আত-তাবকাত আল-কুবরা, ৩:১৯৮ 

৭ ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪:৪ ৭৬ 

” ইব্‌ন সাদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ৩:১৯২-৬; শাহ 
মুঈনুদ্দীন আহমাদ নদভী, তারিখে ইসলাম, ১:১৪৭-৮ 
১ সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, প্রাগ্তক, ১:৪৪-৪৫ 
৯ মাওলানা আকবর শাহ নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, 
১:৩০৬ 

১ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, ইযালাতুল খিফা আন 
খিলাফাতিল খুলাফা, ৩:১৫১-২; নজিবাবাদী, প্রাগুজ, 
১:৩০৬ 

» মালিক, ছিদ্বীক আকবার কা সফরে আখিরাত; খুলাফায়ে 

রাশেদীন, ড. খালিদ মাহমুদ, পৃ. ২৮২ 

১২ নজিবাবাদী, প্রাগুক্ত, ১:৩০৭ 


আপনাকে উপড়াইতে পারিয়াছে, না টলাইতে 
পারিয়াছে। আপনার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
মন্তব্য করিয়াছেন, “তুমি দুর্বলদেহী, মযবুৃত 
ঈমানদার, কোমল হৃদয়, আল্লাহর নিকট উচ্চ 
মর্যাদাশীল, যমীনে সম্মানিত, মু'মিনকুল শ্রেষ্ঠ” । 
না আপনার সম্মুখে কাহারও লালসা জাগ্রত হইতে 
পারে, না কামনা । দুর্বল আপনার নিকট সবল 
এবং সবল ছিল দুর্বল; যে পর্যন্ত না আপনি 
দুর্বলের হক বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং সবলের 
নিকট হইতে হক বুঝিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ 
আমাদের পক্ষ হইতে এবং ইসলামের পক্ষ হইতে 
আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন 1” 
হযরত “উমার ফারূক (রা.) আবু বাক্র সিদ্দীক 
(রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, “হে 
খলীফাতুর রাসুল! আপনি আপনার পরে জাতিকে 
বড্ড কষ্ট দিলেন ! তাহাদেরকে বিপদে ফেলিয়া 
গেলেন । আপনার ধুলিকণা পর্যন্ত পৌঁছাও খুব 
কষ্টকর । আমি আপনার সমান কিভাবে করিতে 
পারি!”২৭ 


বিদআতের প্রতিরে রাধ 
রাসূলুল্লাহ সো.) তাহার জীবদ্দশায় কঠোর হস্তে 
শিরক ও বিদ'আতের মুলোৎপাটন করিয়া 
নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুনাত প্রতিষ্ঠায় সফলকাম 
হন। হযরত আবু বাক্র (রা.)সহ সাহাবাগণের 
ভূমিকা বিদ'আতের ব্যপারে ছিল নিরাপোষ । 
বিদ'আত পরগাছার ন্যায় । ইহা কোন বৃক্ষে যদি 
জন্মায় তাৎক্ষণিকভাবে তাহা কাটিয়া দিতে হয়। 
না হইলে কালক্রমে ইহার ডালপালা বর্ধিত হইয়া 
মূল বৃক্ষকে শেষ করিয়া দেয় । তেমনি বিদ'আত 
ক্রমে ক্রমে দীনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার 
বশে পরিণত হয় এবং অবশেষে তাহার আসল 
রূপই পাল্টাইয়া দেয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে 
পৌছিয়া যায় যে, দীনের মৌলিক শিক্ষা এবং 
অনুসরণকারীদের সংযোজনের মধ্যে পার্থক্য 
করাও কঠিন হইয়া দীড়ায় । হযরত আবু বাক্র 
(রা.)-এর যুগে যদিও বিদ'আত অল্প পরিমাণে 
জন্মাইয়াছিল, তবু যখনই যেইখানে এই রূপ 
মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে তখনই তিনি তাহার 
প্রতিরোধ করিয়াছেন । 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম 


নভেম্বর'১০ 


৯ তাবারী, তারীখুল মুলুক ওয়াল উমাম, ২:৩৫৩-৪; 
মাওলানা আবদুল হামিদ, হযরত আবূ বাকর, পৃ. ১৬৩ 
১৪ ইবন স"দ, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৩ 


১৫ ইবন সদ, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৩-২১৩ 

+৬ ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ ইহইয়াউ 'উলৃমিদ্দীন, 8:৪৭৭ 

১৭ ইবন সাদ, প্রাঙজ, ৩:১৯৪-৫ 

১৮ ইবন সাদ, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৬-৭; শাহ ওয়ালীউল্লাহ 
দেহলভী, প্রাগুক্ত, ৩:১৫৩ 

ই শদ, প্রাগুক্ত, ৩:১৯৬-৭; শাহ ওয়ালীউল্লাহ 


আশরা, পৃ. ১২৫ 
নি ইবন সাদ: প্রাগুক্ত, ৩:২০০-১০; আয-যাহাবী, আল- 
খুলাফাউর রাশিদূন: ৫০; শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, 

কি ৩:১৫২-৩; মুখতাছার দাইরাতুল মা'আরিফিল 
৫১7 


২ জাজ, ০/1099018/2 0210/8115 
আল-কুরআন, সুরা আয-যুমার ৩৯:৩৩ 

২৬ মুহাম্মাদ আল-তিলমিসানী, আল জওহারা ফী নাসাবিন 
নবী ওয়া আসসহাবিহীল আশারাহ, ১:১২৬; সাইয়্যিদ 
আলী নদভী, আলী মুরতাদা, ১৯৯১:১৫৫-৬ 

২৭ নজিবাবাদী, প্রাগুক্ত, ১:৩০৭ 


* আল্লামা শাহ্‌ আহমদ শফি সাহেব হট, মম । 
৯ আল্লামা শাহ্‌ জমির উদ্দীন নানুপুরী সাহেব লহ, ধা 
* আন্ামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী সাহেব পচ্ম. স্াস। 
€+ আল্লামা শীহ্‌ মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব, স্থাস। 


* আল্লামা শাহ্‌ শামসুল আলম পীর সাহেব বস, 
আলোচনা পেশকরবেন 


আল্লামা ডট্টর হিজবুল্লাহ আল মাদানী, কুষ্টিয়া 
ঞআ্লামা ডট্টর আ.ফ, 89/498-8 


মুফতি শামীম মামুন আল কাসেমী, ফেনী। 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


স্বাধীনতাই কাশ্মিরীদের 
একমাত্র স্বপ্র 


মাসুম বিল্লাহ 


কাশির কীদছে। তবে কেউ শুনছে না সেই 
কান্না । ঝিলাম উপত্যকার পর্বত শিখর পেরিয়ে 
কাশ্বিরীদের আর্তনাদ পৌছাতে পারছে না 
বাইরের দুনিয়ায় তথাকথিত মানবতাবাদীদের 
কানে । পাশাপাশি শ্লোগান চলছে “আজাদি', 


হযরত বাল মসজিদ, কাশির; এখানে মহানবীর (সা.) পবিত্র চুল সংরক্ষিত আছে 


এই কিছু দিন আগেও আইরিশ রিপাবলিকান 


পরও রাজপথে নেমেছিল সেখানকার মানুষ । তার 


আর্মির (আইআরএ) মতো অত্যাধুনিক অস্ত্র 


আগের বছর অনেক প্রাণের বিনিময়ে হিন্দু 


সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত গেরিলা দলকে মোকাবেলা 
করেছে বৃটেন । আইআরএ'কে মোকাবেলার জন্য 
বৃটেনকেও সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছে। 


'আজাদি* বলে । নানা অযুহাতে নিরস্ত্র জনতার 


অথচ সেখানে মৃত্যুর ঘটনা হাতে গোনা । 


ওপর ভারতীয় বাহিনীর অত্যাচার যেন এই 
আরো । জবরদস্তি করে এ ভূখন্ডের মানুষগুলোকে 
বশে রাখার চেষ্টা, কাশ্বিরের যে কোন স্থানে গেলে 


অন্যদিকে, নিরস্ত্র কাশ্িরীদের পাথরের জবাব 
“বুলেটে' দিচ্ছে ভারতীয় সৈন্যরা । 


তীর্থযাত্রীদের সংগঠন “অমরনাথকে' জমি লিজ 
দেয়া প্রতিরোধ করেছিল কাশ্রিরীরা | কিন্তু, 
এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । কাশ্রিরীরা বুঝে 
গেছে “চ্ডান্ত ফয়সালা" ছাড়া তাদের ভাগ্যের 
বদল হবে না । পরিস্থিতির ভয়াবহতা আচ করতে 
পেরে কেন্দ্রের কাছে রিজার্ভ সেনা চেয়ে পাঠান 
“দিল্লীর আজ্ঞাবহ" হিসেবে পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী ওমর 


এভাবেই তুলে ধরা হয়েছে দেশটির অন্যতম 


আব্দুল্লাহ । তার এ সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে আরো 


তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। সেনা, 


প্রভাবশালী 'আউটলুক' পত্রিকায় । সবচেয়ে 


প্যারামিলিটারি মিলিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর আড়াই 
লাখেরও বেশি সদস্য মোতায়েন সেখানে । 
আফগানিস্তান ও ইরাকেও মার্কিনীদের এতো 


অবাক করা বিষয় সেখানকার এই বর্বরতার 
কাহিনীর ছিটে ফোটাও ঠাই পাচ্ছে না বিশ্ব 
মিডিয়ায় । কাশির পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ 


সৈন্য নেই । সেখানে শিশুদের টিলের জবাব দেয়া 
হয় কালাশনিকভের বুলেটে | নিরাপরাধ মানুষকে 


অনেকটা মুখ রক্ষার খাতিরে যেন ভারতীয় পত্র- 
পত্রিকা সাম্প্রতিক সময়ে দু'একটা কাহিনী প্রকাশ 


হত্যা করে তার ওপর জঙ্গীর “সিল লাগিয়ে পার 


করতে শুরু করেছে। কাশ্বিরের নিত্যচিত্র 


পেয়ে যায় দখলদার বাহিনী | নিরাপত্তা বাহিনী 


কারফিউ | অন্যদিকে, চলছে স্বতস্কুর্ত বনধ । 


অবনতির দিকে নিয়ে যায় । ১১ জুনের পর থেকে 
কাশ্িরীদের “আজাদি আন্দোলন" দমানোর নামে 
আরো ১৭ জনকে হত্যা করেছে সেনারা । যাদের 
বেশিরভাগ তরুণ ও শিশু । প্রতিটি মৃত্যুই নতুন 
করে “ঘি' ঢেলেছে অশান্তির আগুনে । 

“দেশ' পত্রিকার চলতি (১৭ জুলাই) সংখ্যার 
প্রচ্ছদ কাহিনী কাশ্রির ৷ তাতে কাশ্মির পরিস্থিতির 
বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে, “চিরতুষারাবৃত 


বিচারকের গাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর 
করলেও তাতে থানায় কোন মামলা হয় না। 
সরকারি নানা বিধিনিষেধের কারণে শ্রীনগরের 
প্রকাশকরা বন্ধ করে দিয়েছেন পত্রিকা প্রকাশ । 
কাশ্বিরীদের নোনা অশ্রুতে বদলে গেছে ঝিলাম 
নদীর জলের স্বাদ ৷ পৃথিবীর বুকে নরক দেখতে 


শ্রীনগরজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও কাশ্িরীদের 
মধ্যে সংঘাতের চিহ্ৃ। রাস্তার দু'পাশের 
বাড়িগুলোতে ভূতুড়ে পরিবেশ ৷ একটি জানালার 
কাচও অক্ষত নেই। রাস্তাজুড়ে ইট-পাটকেল, 


হিমালয়ের কোল ঘেষে থাকা এই বিশাল 
উপত্যকা ঘিরে এ মুহুর্তে দফায় দফায় সংঘর্ষ- 
হিংসা-প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। শুধুমাত্র 


পাথরের ছড়াছড়ি । পায়ে হেটে চলাও দুষ্কর ৷ 


বারমুলা, সোপোর, বদগাও-সহ প্রায় সব 


কেন্দ্রিয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) 


চাইলে এ মুহূর্তে, কারাকোরাম পর্বতের পাদদেশে 
এককালে 'ভূ-ম্বর্গ' নামে খ্যাত জম্মু-কাশ্বিরে 
যেতে পারেন যে কেউ । অবশ্য এখন সাধারণ 
ভারতীয়দের জন্যও সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ । 


টহল সবখানে । কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখা 
যাবে গলি থেকে ছোট ছোট শিশুরা পাথর হাতে 


জেলাতেই ।...উপত্যকার বেশিরভাগ মানুষ 
ইন্ডিয়ার সঙ্গে থাকতে চান না। তাদের মতে 
সেই সাতচল্িশের সময় থেকেই তদের 


বেরিয়ে এসে সেনাদের দিকে ছুড়েই আবার গলির 
মধ্যে হাওয়া । অন্যদিকে, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট- 


বিশ্বের সবেচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত । 
অথচ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এ রাজ্যের বর্তমান 
চিত্রের সাথে গণতান্ত্রিক ভারত চেতনা যেন 
অকেটাই বেমানান । বিশ্বের বহু দেশে 
স্বাধীনতাকামী আন্দোলন হয়েছে এবং এখনো 
হচ্ছে । এর অনেকপ্তলোই কাশ্মির সমস্যার অনেক 
পরে শুরু হয়ে, অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। 


নভেম্বর”১০ 


হেলমেটে সুসজ্জিত সেনারাও ওৎ পেতে আছে 


ভারতভুক্তি ছিল এক নিতান্তই ভৌগোলিক 
দুর্ঘটনা ।...অগ্নিগর্ভ ভূত্বর্গ সামাল দিতে কখনো 
কার্ফু কখনো বা ফৌজ নামানো চলছে । কিন্তু এর 


কখন একটি দস্যি ছোকড়াকে গুলি করে ফেলে 
দেয়া যায় । 


সবকটি যেন ভোতা অস্ত্রে রূপান্তির হয়েছে। 


কাশ্মিরের বর্তমান পরিস্থিতির শুরু গত ১১ই জুন, 
১৭ বছরের এক তরুণকে সৈন্যরা গুলি করে 


পাহাড়ের রাজপথে ॥ 
কাশ্মির সফরকারী ভারতীয় সাংবাদিকরা স্বীকার 


হত্যার পর। গত বছর সেনাদের হাতে দুই 


করতে বাধ্য হয়েছেন সেখানে মানুষের মাঝে 


কাশ্িরী নারী, প্রথমে সম্ভ্রম ও পরে প্রাণ হারানোর 


“আজাদির আকাঙ্খা কারো শেখানো নয়, 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


স্বতস্কুর্ত। শিশুরাও এই শব্দটি আওড়াতে শিখে 
গেছে। সাংবাদিকরা ৮ বছরের এক শিশুর কাছে 
জানতে চেয়েছিলেন “আজাদি'র কথার অর্থ কি। 
শিশুটির জবাব, “এখানে কোন স্কুল নেই। 
ভারতীয়দের বিদায় নিতে হবে 1 এসব সন্তানের 
বাবা-মা জানেন, শিশুটির মুখের বুলি তাকে 


তত কমছে । জাতীয় স্বার্থের নামে গণতন্ত্রকে 


সংকটে পড়েছে সে খবর দিয়েছে ইন্ডিয়ান 


হত্যার জন্য দিল্লীকে দায়ী করেন তিনি। 


এক্সপ্রেস পত্রিকার অনলাইন সংক্করণ। ২৪ 


মেহবুবার প্রশ্ন, “জনগণের প্রতিবাদ জানানোর 
অধিকারকে আপনি অস্বীকার করেন কিভাবে? 
কাশির এখন পুলিশী রাষ্ট্র ।' 

কাশ্মীরের বাইরে ভারতের সাধারণ মানুষের মনে 


সহজেই 'সন্ত্রাসী“ হিসেবে চিহিতি করতে পারে 


এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কয়েকজন 


জুলাই এ খবরে, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, 

হথেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্্মন্্রী 
পি চিদাম্বরমের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের বরাত দিয়ে 
বলা হয়, “ভারত সরকার স্বাধনতাকামীসহ জম্মু ও 
কাশ্বিরের সকল পক্ষের সাথে আলোচনা শুরুর 


দখলদার বাহিনী । তারপরও পাগলপারা 
মানুষগুলো 'আজাদি'র জন্য সবকিছু কোরবান 
করতে প্রস্তুত । 
ভারত সরকারের ভুল নীতি যে কাশ্যিরীদের 
আজাদির চেতনাকে শানিত করছে এ ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকরা প্রায় একমত | এমন 
একটি কাহিনী তুলে ধরে “আউট লুক" | ইরশাদ 
(ছদ্মনাম) নামের ২৫ বছর বয়সী এক কাশ্মির 
যুবক কেরালায় একটি হস্তশিল্পের দোকানে কাজ 
করে । বাবা-মায়ের সাথে দেখা করার জন্য 
জম্মুতে ফিরছিল সে । নগরীর প্রবেশ মুখে আরো 
ছয় কাশ্রিরীর সাথে ইরশাদকে আটকায় নিরাপত্তা 
বাহিনী । এসময় কিছু অমরনাথ যাত্রী সেখানে 
হাজির হলে তাদের এসকর্ট করে এগিয়ে দেয় 
নিরাপত্তা বাহিনী । কাশ্বিরী যুবকরা যখন যেতে না 
দেয়া নিয়ে যুক্তি তর্ক শুরু করে, তাদের ওপর 
চড়াও হয় নিরাপত্তা বাহিনী । পিটুনি খেয়ে শেষ 
পর্যন্ত বাড়ি পৌছে ইরশাদ দেখে, পিছলে পড়ে 
শ্রীনগরের রাস্তায় তখন সেনা টহল চলছে। 
একজন সেনা কর্মকর্তার পায়ে ধরে মাকে নিয়ে 
হাসপাতালে যাওয়ার অনুমতি চায় ইরশাদ । কিন্তু 
পায়নি । এরপর দিনই হাতে পাথর তুলে নেয় 
ইরশাদ । সেনা দেখলেই ছুড়ে মারে সেগুলো । সে 
ংবাদিকদের জানায়, সাধারণ ভারতীয়দের প্রতি 
কাশ্রিরীদেও ক্ষোভ নেই । সেনা-বর্বরতাই তাদের 
মনে 'আজাদির' আগুন জ্বালিয়েছে । 
মৃত্যু ও অপমান কাশ্িরীদের নিত্য সঙ্গী । এতে 
তরুণ কাশ্রিরীদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে স্থায়ী ক্ষোভ । 
এটা কোন রাজনৈতিক ইস্যু নয় । কাশ্মিরীদের 
বাম নিয়ে নানা কাহিনী প্রচার করেছে ভারতীয় 
মিডিয়া । যার বেশিরভাগ প্রতিবেশী পাকিস্তানকে 
দায়ি করে । কিন্তু, বর্তমান বাস্তবতার সাথে এর 
সম্পর্ক সামান্যই । গত ২২ জুলাই দিল্লীতে শেষ 
হওয়া “দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা" 
বিষয়ে দু'দিনব্যাপী এক সম্মেলনের বিশেষজ্ঞদের 
মতও একই | ভারতের শীর্ষস্থানীয় ও যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে আসা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা এতে অংশ 
নেন। তারা বলেন, “কাশ্রিরকে পাকিস্তান 
অস্থিতিশীল করছে এটা ভুল ধারণা । এভাবে 
অপরের ঘারে দোষ চাপিয়ে আঞ্চলিক 
বিরোধপ্তলোকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয় মাত্র । 
কাশ্মিরে বর্তমান “আজাদির, ডাক কোন 
রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি থেকে উৎসারিত নয় । 
এটা আরেক বিপদ | কারণ, এর ফলে জনগণের 
আবেগ নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই । এ কথাই বলেন, 
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী 
মেহবুবা মুফতি | তার মতে, নির্যাতন যত কঠোর 
হচ্ছে প্রধান রাজনৈতিক দলগ্তলোর জনপ্রিয়তা 


নভেম্বর*১০ 


মানুষকে ফীসিতে ঝুলালে ঝিলাম উপত্যকায় 


শর্তাবালী চূড়ান্ত করেছে। ২০০৬ সালে, 


শান্তি ফিরে আসবে । অন্যদিকে, কাশ্িরীরা মনে 
করে তাদের বাচা-মরা নিয়ে দিল্লীর মাথা ব্যাথা 


মনমোহন সিং গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ 
অনুযায়ী আলোচনার বিষয়গুলো চূড়ান্ত করা হয় । 


নেই । সেখানকার ঘটনাবলী খুব কমই আসে 
ভারতীয় মিডিয়ায় । যেটুক আসে তাও সত্যকে 


এতে, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতা কমানো, 
কাশ্মিরীদের কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে । 


আড়াল অথবা বিকৃত করে । হুররিয়াত নেতাদের 


এছাড়াও, ১১ জুন থেকে কাশ্িরে নিরাপত্তা 


মধ্যে সবচেয়ে উদার হিসেবে পরিচিত 
মিরওয়াইজ ওমর ফারুক এসব ব্যাপারে 


বাহিনীর হাতে ১৭ জন নিহতের ঘটনা তদন্তের 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সুত্রটি জানিয়েছে । 


অনেকবার দিল্লীর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন । 


ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত 


এখন তিনি হতাশ | তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 
২০০৭ সাল থেকে এ আশা করে আসছি 
আমরা । কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা আসলে 
সমস্যার সমাধান চায় না। চায় কেবল সময় 
ক্ষেপণ করতে | মিরওয়াইজ বলেন, “একসময় 
দিল্লী বলতো, পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আসছে। 


কাশির সমস্যা নিরসনে স্পষ্ট ও জোরালো দাবি 
পাওয়া গেছে মার্কসবাদীদের কাছ থেকে । এ 
ব্যাপারে তারা একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের 
দাবি জানায় । এই কমিটি কাশ্মিরীদের সকল 
পক্ষের সাথে আলোচনা করে একটি দিক 
নির্দেশনা দেবে । তবে, সবার আগে উপত্যকায় 


এখন কি তারা বলবে, সেনাদের প্রতি ছুড়ে মারা 
পাথরগুলোও পাকিস্তান থেকে আসছে? 
কাশ্বিরীদের বর্তমান মনোভাব এবং এমনকি 
হুররিয়াতের মধ্যেও যে ধুমায়িত ক্ষোভ তাতে 
মিরওয়াইজের পক্ষে দিল্লীর সাথে আলোচনায় 
যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে । 

গত ২৫ জুলাই এক সপ্তাহের জন্য 'বনধ' স্থগিত 
করেছে কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী দলগুলো । 
আগামীতে আরো বৃহৎ পরিসরে আন্দোলন শুরুর 
ঘোষণা দিয়েছে তারা । কিন্তু, ৬ দশক ধরে চলা 
এ সমস্যার সমাধান কি? আবার সমাধান যাই 
হোক, কে নেবে এর উদ্যোগ? সম্প্রতি পাক- 
ভারত পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আলোচনায় বসলেও সেখানে 
কাশ্রিরের স্থান ছিল না। পাকিস্তান বরাবরই 
ভারতের সাথে আলোচনায় কাশ্মির ইস্যুর 
অন্তর্ভুক্তি চেয়েছে । গত শনিবার বিদেশ সফর 
শেষে দেশে ফিওে পাকস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ 
গুরুত্ব না দিলে ভারতের সাথে আলোচনা চালিয়ে 
যাওয়া কঠিন । 

এ ব্যাপারে ভারতের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া 
এখনো জানা যায়নি । তবে, কাশ্মির নিয়ে দিল্লী 


তত ও নিশ্চিত কাজের এওতিশ্রহ্্তি 


কম্পিউটার বিভাগ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন 

কম্পোজ [আরবী, (৮4 হজ? 
স্ক্যানিং / সিভি রেকর্ডি 

কালার প্রিন্ট 


রর 


স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানায় 
দলটি । 

অবশ্য, কাশ্মিরীরা এখন স্বাধীনতা ছাড়া আর 
কোন স্বপ্ন দেখা ভুলে গেছে। সম্প্রতি 
আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে স্বাধীনতা পেয়েছে 
কসভোর মানুষ । এ স্বাধীনতা কি কাশ্রিরীদের 
'আজাদি"র স্বপ্নকে আরো উজ্জ্বল করেনি? 
কসভোর মতো কোন সমাধান কি হতে পারে না 
কাশ্মিরীদের জন্য? আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল 
আবর্তে এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো সহজ নয়; কিন্ত 
এ মুহূর্তে কাশ্িরীদের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে 
পারে ভুখন্ডের অন্য অংশের আযাদ কাশির) 
সাথে সহজ যোগাযোগ, বৃহত্তর স্বায়ত্বশাসন আর, 
সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রত্যাহার ৷ 
নিত্য অপমান সইতে না হলে কাশ্মিরীদের 
বিক্ষোভের আগ্তন এমনিতেই প্রশমিত হয়ে 
আসবে । জনগণ যদি বুঝতে পারে, দিল্লী 
সত্যিকার অর্থেই তাদের নিয়ে ভাবছে তাহলে, 
বর্তমান পরিস্থিতি বদলাবে । 
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পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন। 


সাবিত তত্রাবহান? মঈল্দ্দীন মুহাম্মদ আতিফ 
১৩, জি. এ: ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
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সা।হি।ত্য।- ।সাং।বা।দি।ক।তা 


বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ 


আহমাদ মাযহার 


আবদুল মান্নান সৈয়দ এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে 
গেছেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকঘণন্টা আগেও যিনি 
আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, পরিকল্পনা করেছেন 
নতুন নতুন লেখার তিনি চলে যেতে পারেন কী 


না। বনুপ্রজতায় তার তুলনীয় মানুষ সমগ্র 
বাংলাভাষার সাহিত্যিক মহলে তার 
সমসাময়িকদের মধ্যে কিংবা সামান্য আগে-পরে 
নেই বললেই চলে । তিনি ছিলেন কবি, শুধুমাত্র 


করে! ব্যক্তিগতভাবে আমি সৌভাগ্যবান যে তার 


কবি নন, সমক্ষমতাসম্পন্ন গল্পকার, অনেকগুলো 


সস 


2. 


/কি 


] 
এ 


লিখলেন ভিন্ন এক পরাবাস্তব কবিতা । পরাবাস্তব 
কবিতা (১৯৮২) ও পার্ক স্ট্রিটে একরাত্রি 
(১৯৮৩) হয়ে মাছ সিরিজ-এর (১৯৮৪) আশ্চর্য 
রাস্তায় আমাদের হাটবার পথ দেখালেন তিনি । 
তাতেও ক্ষান্ত দেননি কবি। তারপর বাঁক 


মতো মানুষের সানিধ্য পেয়েছিলাম । গত এক 


ভালো কাব্যনাট্য লিখেছিলেন । নভেলাও 


বছর ধরে প্রায়ই সকালের দিকে আমাকে 
টেলিফোন করে তার সাহিত্যিক ভাবনার কথা 
জানাতেন, কত পরিকল্পনা ছিল তার লেখার! 


ফেরালেন আর এক নিরালা রাস্তায়! মাঝে 


লিখেছিলেন কয়েকটি । কিন্তু অবিরল লিখেছেন 
কবিতা বিষয়ক গদ্য | বাংলাভাষার প্রধান কবি ও 
কথাসাহিত্যিকদের কথা লিখেছেন অবিশ্রাম ৷ 


লিখলেন সনেট নিরীক্ষা আমার সনেট (১৯৯০), 
তারপর লিখলেন সকল প্রশংসা তার (১৯৯৩), 
যার রয়েছে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ভুবন। 


ংলা সাহিত্যের সব সম্পদকে যেন আগলে 


খ্যাত স্বল্পখ্যাত বা অখ্যাত লেখকদের সৃষ্টিসার 


বসেছিলেন তিনি । একটাও যেন হাত ফসকে 


আবিষ্কারে তার তুলনা কই! বাংলা কবিতার তিন 


বেরিয়ে না যায়! এই তো মাত্রই কয়েকদিন আগে 


হামদস্বভাবের ভিন্ন এক স্বাদের কবিতা সেগুলো । 
মনে হয়েছিল এ-জগৎ থেকে বুঝি আর ফিরবেন 


দিকপাল রবীন্দ -নজরুল-জীবনানন্দ সম্পর্কে তার 


সুকান্তের কবিতার ওপর এক অন্তর্ভেদী আলোচনা 
লিখে তার গভীর পাঠ অভিজ্ঞতা ও রসবিচারের 


গভীর পঠনপাঠনের তুলনীয় দেখি না। মুখ্য ও 
গৌণ কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অবিরাম ও 


ক্ষমতা দেখিয়ে আমাদের বিস্মিত করে দিলেন। 
তার সমগ্র সত্তা ছিল সাহিত্যে নিবেদিত । যে 
সমাজ পরিপার্থের মানুষ ছিলেন তিনি সে সমাজে 
আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো মানুষের জন্ম নেয়া 


অবিরল ধারায় লিখে গেছেন । 


না তিনি! কিন্তু আশ্চর্য আবার যেন পুনর্জন্ম 
ঘটেছে তার! লিখলেন নীরবতা গভীরতা দুই বোন 
বলে কথা (১৯৯৭), যেন আর এক জগতে নিয়ে 
গেলেন তিনি আমাদের ৷ বর্ষীয়ান মানুষের 


সেই কৈশরোত্তীর্ণ কাল থেকে আবদুল মান্নান 
সৈয়দের সৃষ্টিকর্ম আস্বাদ করে আসছি । আজ 
পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি তিনি আমার কাছে 


প্রায় অসম্ভব । এ-রকম একজন মানুষের 
সৃষ্টিশীলতা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়াকে মেনে 
নেয়া যায় না । এই তো চরম অসুস্থতার মধ্যেও 


জীবনাভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞা এসে ভর করল এ 
পর্বের কবিতায় । আবার এক নিবাঁচিত কবিতা 
(২০০২) প্রকাশিত হল নতুন পুরনোয় মিশেলে 


তখনও ছিলেন বিস্ময়ের আধার, তার কবিতা যেন 
এমন এক বিস্ময়ের সামগ্রী যার স্মৃতি অবিরাম 
তাড়া করে ফেরে । জন্মান্ধ কবিতাগুচছ (১৯৬৭) 


প্রায় অসুরের মতো লিখেছেন তিনি । এবারের ঈদ 
খ্যার জন্য গল্স-স্মৃতিকথা-কবিতা-জার্নাল- 
সমালোচনার যেন তুবড়ি ছুটিয়েছিলেন অসুস্থ 


এমন এক চুড়ায় উত্তীর্ণ করেছিল তাকে যে 
জ্যোত্মারৌদ্রের চিকিৎসার (১৯৬৯) কিংবা ও 


কবিতার এক সংকলন । এরপর প্রকাশিত হল 
মাতাল কবিতা পাগল গদ্য (২০০৬), হে বন্ধুর 
বন্ধ, হে প্রিয়তম (২০০৬), কবিতার বই 
(২০০৭) ইত্যাদি প্রেমময় কবিতার বই । কবিতার 
অনুবাদেও তার কৃতি অসামান্য যার নিদর্শন 


ংবেদন ও জলতরঙ্গর (১৯৭৪) উজ্ভ্বলতাও 


শরীরেরও ৷ এরই মাঝখানে আমার সম্পাদিত 


তাকে ম্বান করতে পারেনি । পরে একসময় মনে 


বইয়ের জগৎ-এর মতো ছোট কাগজের জন্য যত 
করে লিখেছেন দীর্ঘ বই-সমালোচনা | লিখেছেন 


মাতাল মানচিত্র (১৯৭০) ও বিদেশী প্রেমের 
কবিতা । এর মধ্যে মান্নান সৈয়দকে পাওয়া যায় 


হয়েছিল তার কবিসত্তা বোধ হয় নিঃশেষিত হয়ে 


নতুন মাত্রায়, নতুনতর চমকে । এছাড়াও 


এসেছে । পরাবাস্তবের জগৎ কত আর সমৃদ্ধি 


কবিতায়-কবিতায় নাটক লিখলেন, এন্তার নাটক, 


গভীরতা স্পর্শী অন্তরিকতায় পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত 
গদ্যরচনা । সারাক্ষণ তিনি সাহিত্যে নিমগ্ন 
থাকতেন গভীর ভালোবাসায় ও নিখাদ 
আত্মনিবেদনে আচ্ছন হয়ে । 


দেবে তার কবিসম্তাকে! যৌবনে পরাবাস্তবতার যে 
বিশ্কার ঘটেছিল তার তা বুঝি বার্ধক্যের বাস্তবতায় 
নেতিয়ে এসেছে। নিবাঁচিত কবিতায় (১৯৭৫) 
নতুনে পুরানোয় মিলেমিশে নতুন কোনো পথে 


আবদুল মান্নান সৈয়দ ছিলেন বাংলাসাহিত্যের 
এমন এক সম্পদ যার কথা লিখে শেষ করা যায় 


নভেম্বর”১০ 


যাত্রা করেনি । কিন্তু কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট 
লিমিটেড (১৯৮২)-এ বর্তমানকে ব্যঙ্গ করে 


যার কদর করতে হলে পাঠকেরও প্রয়োজন 
যোগ্যতার । নাট্যসমগ্র (২০০৭) যার নিদর্শন হয়ে 
আছে। 

প্রথম গল্পের বই সত্যের মতো বদমাশ (১৯৬৮) 
আলোড়ন তুলেছিল । পাকিস্তানি সামরিক সরকার 
নিষিদ্ধ করেছিল বইটি । স্বাধীন বাংলাদেশে 


_॥ আত্তা্তহীদ ২৮ 


সা।হি।ত্য।- |সাং।বা।দি।ক।তা 


পুনরায় পাঠকদের কাছে পৌঁছায় । এরপর চলো 


সুযোগ পেয়েছেন তারা স্বীকার করবেন কী 


যাই পরোক্ষের (১৯৭৩) স্বতন্ত্র ভুবনে এল গল্প । 


দিলখোলা মানুষ ছিলেন তিনি । আড্ডা দিতে 


মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধার (১৯৭৭) পর যেন 


ভালোবাসতেন । সাধারণ রেস্টুরেন্টে বসতেন 


স্তিমিত হয়ে আসে তার গল্পযাত্রা । নিবাঁচিত গল্প 


তিনি তরুণ লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে। 


(১৯৮৭) তার পুরোনো-নতুনের সম্মিলিত গল্প 


ডায়েরি-স্মৃতিকথা-চিঠির মিশেলে কবিতায়িত এক 


সংকলন । তারপরই বেরিয়েছিল উৎসব 


ধরনের গদ্যসংরূপ সৃষ্টি করেছিলেন তিনি । 


(১৯৮৮) । এরপর গল্প লিখলেও গল্পে তার 
বিরতি পড়েছে । দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর পর বের হল 
তার নেকড়ে হায়না আর তিন পরি (১৯৯৭), বের 
হল মাছ মাংস আর মাৎসর্ষের রূপকথা (২০০১), 
এরপর নব পরিকল্পিত নির্বাচিত গল্প (২০০২), 


আমার সম্পাদিত বইয়ের জগৎ পত্রিকায় একের 
পর এক লিখেছিলেন দীর্ঘ বই সমালোচনা যা তার 
সাহিত্যিক সত্তার এক সর্বংসহা সংরূপ হয়ে 
উঠছিল । অনেক কিছু লেখার পরিকল্পনা ছিল তার 
এই মাধ্যমে । দ্রুত লিখে বাস্তবায়ন করে যেতে 


যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল নতুন ও পুরনো গল্প! 


চেয়েছিলেন সেসব পরিকল্পনা । প্রায় প্রতিদিন হয় 


গল্পের বই প্রকাশে আবারও বিরতি কাটাতে এল 
কেন আসিলে ভালোবাসিলে (২০১০) । একটি 


সাক্ষাতে নয় টেলিফোনে তিনি জানাতেন সেসব 
পরিকল্পনার কথা । বইয়ের জগৎকে তিনি তার 


বৃহদায়তন গল্পসংগ্রহের পাগুলিপি প্রস্তুয়মান 
ছিল । 

পরিমাণের দিকে সবচেয়ে বেশি তিনি লিখেছিলেন 
প্রবন্ধ-সমালোচনা ও স্বাধীন গবেষণাপত্র । 
জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে প্রথম বই শুদ্ধতম কবি 


আত্মপ্রকাশের প্রিয় মাধ্যম মনে করতেন । নজরুল 
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠানে 
কথা বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে 
পড়েছিলেন । খানিকটা সুস্থ হলে তাকে আর 
হাসপাতালে ধরে রাখা যায়নি | হাসপাতাল থেকে 


(১৯৭২) লিখে একেবারে হৈচৈ ফেলে 
দিয়েছিলেন । তারপর একে একে বের হয় 
নির্বাচিত প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড (১৯৭৬) ও দ্বিতীয় খণ্ড 
(১৯৮৭), নজরুল ইসলাম :কবি ও কবিতা 
(১৯৭৭), করতলে মহাদেশ (১৯৭৯), দশ 
দিগন্তের দ্রষ্টা (১৯৮০), বেগম রোকেয়া 
(১৯৮৩), আমার বিশ্বাস (১৯৮৪), ছন্দ 
(১৯৮৫), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯৮৬), নজরুল 
ইসলাম :কালজ ও কালোত্তর (১৯৮৭), চেতনায় 
জল পড়ে শিল্পের পাতা নড়ে (১৯৮৯), 
পুনর্বিবেচনা (১৯৯০), দরোজার পর দরোজা 
(১৯৯১), ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য 
(১৯৯৩), বিবেচনা পুনর্বিবেচনা (১৯৯৪), স্মৃতির 
নোটবুক (১৯৯৭), রবীন্দ নাথ (২০০১), 
আধুনিক সাম্প্রতিক (২০০১), নিবাচিত কলাম 
(২০০৭), অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার 
প্রবন্ধসংগ্রহ ১, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলার ইন 
রেসিডেল্স হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় একটি 
শিল্প আন্দোলন (২০০৬) নামে একটি শিল্প 
বিষয়ক বইও রয়েছে তার । এই যে বইগুলোর 
কথা উল্লিখিত হল এর বাইরে বাংলা একাডেমী 
থেকে কয়েকটি জীবনী লিখেছিলেন তিনি । কিন্তু 
বইয়ে অন্তর্ভূক্ত হয়নি এমন রচনা কত যে ছড়িয়ে 
আছে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত দৈনিক-সাপ্তাহিক 
পত্রিকায় ও লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় তার 
হিসেব করা বা খোঁজ করা নিবিষ্ট গবেষকের 
পক্ষেও প্রায় অসম্ভব । বাংলাসাহিত্যের গুরুত্তপূর্ণ 
খুব কম লেখাই পাওয়া যাবে যার সম্পর্কে তিনি 
লেখেননি ৷ অন্তত কবি ও কবিতা বিষয়ে তার 
রচনাপ্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য তুলনাহীন । 

তাকে অনেক সময় বদরাগী বা মুডি মনে হতো, 
এক ধরনের কপট গান্তীর্যও দেখাতেন অনেক 
সময়, কিন্তু যারা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশবার 


নভেম্বর'১০ 


বাড়ি ফিরতে ফিরতে তিনি বইয়ের জগৎ-এর 
নতুন সংখ্যা দেখতে চেয়েছিলেন । সেদিনই 
সন্ধ্যায় রোগাবসন্ন শরীরে সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকাটি 
দেখে যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন । 

প্রায় ৩০ বছর ধরে তার সঙ্গে আমার পরিচয় । 
কতঘন্টার যে সাহিত্যিক সাহচর্য তার কাছ থেকে 
পেয়েছি! বারবার সমৃদ্ধ করেছি নিজেকে । 
আমাদের চারপাশের অযোগ্যতাকে অনুভব 
করেছি তার এমন সাহিত্যমত্ততার মধ্যে । 
আমাদের সমাজ পরিপার্খকে দেখার একটা স্বতন্ত্র 
সাহিত্যিক চোখ ছিল তার যা দিয়ে তিনি যেন 


স্ক্যান করে নিতেন সমাজটাকে । কবিতা- 
কথাসাহিত্য-প্রবন্ধ-পত্রসাহিত্য এমনভাবে 


একাকার হয়ে যেত যে অনেক সময় তার রচনাকে 
ভুল বুঝার অবকাশ ঘটত | অনেকেই বলবেন 
তার মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি 
হয়েছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এ কথা দিয়ে 
তার মহত্্ বা প্রতিভা বা সামর্ঘ্যকে প্রকাশ করা 


গ্রাহক-এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন 
করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে 
হয়না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 
৫০ কপির ওপরে এজেন্সির কমিশন 


৪ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিমরূপ: 
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0010175 
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যায় না। তার কাছ থেকে উত্তরপ্রজন্ম কতটা 
বঞ্চিত হল তা এ রকম কথায় বর্ণনা করা যাবে 
না। বাংলাসাহিত্যের সামগ্রিক অনুভবের এক 
বিস্তীর্ণ জলাশয় ছিলেন তিনি। রবীন্দ্নাথ- 
নজরুল-জীবনানন্দ- ত্রয়ী দিকপালকে যে 
গভীরতায় তিনি পাঠ করেছেন এর সমকক্ষতা 
আমি আর কারও মধ্যে দেখি না । আমি তার যে 
নৈকট্য পেয়েছিলাম তার জন্য নিজেকে গর্বিত 
মনে করি । মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগেও আমাকে 
ফোন করেছিলেন তার পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে 
কথা বলতে । হায় প্রতিদিন সকাল সাড়ে নয়টার 
দিকে আর তার ফোন আসবে না সে পরিকল্পনার 
কথা বলার জন্য ৷ 


লেখক: কলামিস্ট 
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যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ / 
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শায়খ ইবনুল আরবী প্রসঙ্গ 

প্রশ্ন : যে সব বুযুর্গানে দীন আল্লামা শায়খ 
মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবি সম্পর্কে প্রশং 
করেছেন দয়া করে তাদের পরিচিতি জানাবেন । 
দেওবন্দী ওলামা ছাড়া প্রাটীনকালের অন্য 
আলিমদের উদ্ধৃতি দিলে কৃতার্থ হব; কেননা 
আমার এক গায়রে মুকাল্পিদ (মাযহাব অনুসারী 
নন) বন্ধু তো তাকে “কাফির' বললেন । তিনি বহু 
প্রাটীনযুগের আলিমদের কতিপয় ফাতাওয়ার 
বরাত দিয়েছেন যথা- ইমাম শিহাবুদ্দিন 
তিলমিসানি, ইমাম আবদুল লতিফ আ'লে সাউদী, 
ইমাম কাতলানী, ইমাম তকীউদ্দিন সুবকি, ইমাম 
ইব্‌ন আবি হাইয়্যান, ইমাম ইব্ন হিশাম, ইমাম 
ইব্ন তাইমিয়া, ইমাম ইবন কাছীর প্রমুখ । 

উত্তর : আপনার গায়রে মুকালিদ (যিনি কারো 
অনুসরণ করেন না) বন্ধুটি যেসব আলিমের 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন; তিনি কী তাদের তাকলীদ বা 


সমস্যা ও সমাধান 


প্রসঙ্গ : শায়খ ইবনুল আরবী, চার 
মাযহাবের অনুসরণ, ফিকহে হানাফীর 
মূলনীতি, ফিকহে জা'ফরী 


মূল: দারুল ইফতা, দারুল উলুম, দেওবন্দ 


তরজমা: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্মাহ্‌ 


যারা শায়খ ইবনুল আরবীকে কাফির" আখ্যা 
দিয়ে থাকেন। আল্লামা শামীর শিক্ষক শায়খ 
সাইয়িদ আবদুল গনি নাবলুসি রাহ. রচিত আর 
রাদ্দল মাতীন আল মুনতাকিসিল আরিফ 
মুহিউদ্দীন' নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রয়েছে । 
অনুরূপভাবে আল্লামা সুযুতি রাহ. এ দু'জন শীর্ষ 
আলিমের চেয়েও শীর্ষস্থানীয় 
পূর্বসুরি-আকাবিরদের অন্যতম । তার রচিত 
একটি পুস্তকও রয়েছে যার নাম “তামভিহুল গভি 
বিতাবরিআতি ইবনিল আরবী ।' অনুরূপ আরো 
বহু প্রাচীন যুগের শীর্ষ আলিম- যারা দেওবন্দ 
দেখা দূরের কথা হয়তো এর নামও শুনেননি, 
তারা চুলচেরা বিশ্রেষণধর্মী ধাচে শায়খ ইবনুল 
আরবী সম্পর্কে “কাফির আখ্যাদানকারীদের 
বক্তব্য রদ করেছেন । আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 


চার মাযহাবের অনুসরণ প্রসঙ্গ 


প্রশ্ন : আজকের তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের বিভিন্ন 


অনুসরণ করে থাকেন ? উত্তর যদি হ্যা বাচক হয় 
তাহলে এই তাকলীদ (অনুসরণ) শির্ক । আর 


ফেরকা-ঘরানা যেমন দেওবন্দী, বেরলভী, আহলে 


যিনি শিরক অবলম্বন করে আছেন তাকে আল্লামা 
ইবনুল আরবি প্রমুখের বদলে নিজের ঈমানের 
সম্পর্কেই ভাবনা-চিন্তা করা উচিত । আর যদি 


মাসআলায় বেশ দ্বিধাদ্বন্ধে ভুগতে দেখা যায় । দয়া 
করে জানাবেন কোন্টি সঠিক পথ? আর নামাযের 
সঠিক পদ্ধতি কী? বর্তমানে আমি আহলে হাদিস 


উত্তর না বাচক হয় তাহলে ওসব ওলামা প্রদত্ত 
ফাতাওয়া উপস্থাপনের যৌক্তিকতা কোথায় £ (২) 
আপনি তো আমাদের বাধ্যবাধতার গন্ডিতে বেঁধে 


মতাবলম্বনে নামায আদায় করছি। 
উত্তর : প্রশ্নোক্ত ফেরকা-ঘরানাপ্তলোর মধ্যকার 
কতিপয় বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে । কুরআন 


ফেলেছেন - “প্রাচীন যুগের অ-দেওবন্দী 


বাচনিক নির্দেশনা ও হাদিসে নববীর আলোকে এ 


আলিমদের উদ্ধৃতি দেবেন”- প্রাচীন যুগের অ- 


সব মাসায়িলের ক্ষেত্রে ওলামায়ে দেওবন্দ সঠিক 


দেওবন্দী ওলামা” বলতে আপনি কাদের বোঝাতে 


অবস্থানে রয়েছেন। আহলে সুনাত ওয়াল 


চান; আমাদের জানা নেই । কথাটি পুরোপুরি 


জামাআতের মতাদর্শই তাদের মতাদর্শ । যে কোন 


স্পষ্ট করে লিখলে বেশি ভালো হত । তা সত্ত্বেও 


মাসআলা সম্পর্কে আপনার সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন লিখে 


আপনার প্রত্যাশাকে যতদুর সম্ভব বিবেচনায় 
রেখে সংক্ষেপে বলতে চাই- আল্লামা ইবন 
আবেদীন শামী প্রাচীন যুগের অ-দেওবন্দী বিজ্ঞ 
আলিম বরং তাদের মধ্যকার শীর্ষস্থানীয়; যাকে 
ফাতাওয়ার অথরিটিদের একজন হিসেবে গণ্য 


পাঠান ইনশা'আল্লাহ্‌ প্রমাণসহ উত্তর প্রদান করা 
হবে । বর্তমান যুগে চার ইমাম যথা ইমাম আবু 
হানিফা (রাহ.), ইমাম শাফেয়ী রোহ.), ইমাম 
মালিক (রাহ.), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রাহ). 
থেকে যেকোনো একটি মাযহাব অনুসরণ করা 


করা হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত 


ওয়াজিব_এ মর্মে ইসলামি দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ 


আলোচনা করেন। “মহান শায়খ সাইয়িদী 


ধর্মতত্ববিদগণের এঁকমত্য রয়েছে । সুতরাং 


মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী" শীর্ষক অধ্যায় তৈরি 


তাদের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে আলাদা কোনো 


করে সেসব লোকের অবস্থানকে নাকচ করেন 


নভেম্বর'১০ 


মত অনুসরণ ভ্রান্ত চিন্তা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের 


মত এড়িয়ে চলার নামান্তর । হযরত শাহ্‌ 

ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) বলেন, 
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লোক যে ইমামের অনুসরণ করে থাকে আপনিও 
তার অনুসরণ করবেন এবং সে ইমামের 
মতানুযায়ী নামায পড়বেন । ভারতবর্ষে যেহেতু 
অধিকাংশ মুসলমান ইমাম আবু হানিফা (রোহ-)- 
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তার মতাদর্শ অনুযায়ী নামায আদায় করতে 
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হানাফী ও শাফেয়ী 


মাযহাবের পার্থক্য 

প্রশ্ন : আমি সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত | 
এখানে শাফেয়ী মাযহাব অনুসরণ করা হয় । যদি 
কখনো এমন হয় যে, কোনো কারণে ফরয 
নামাযের জামাআতে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি; 
পরে আরো কিছু লোকও এসে পৌছল । তারা 
জামাআতে নামায আদায় করতে চায় | তাদের 
জামাআতে আমাকে শরীক হতে বললে আমি কি 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


শরীক হব না কি একা নামায পড়ব? এমতাবস্থায় 


অকাট্য ও সুনিশ্চিত মনে করে থাকেন । আপনারা 


আমি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হলে আমার 


তো এমন মহানীতিনির্ধারক যে,সমস্ত হাদিসকে 


শায়খ আবদুল আজীজ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 
বায তোর মতে তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির 


করণীয় কী? হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের 
ফাতাওয়াসমূহের মধ্যকার পার্থক্যগুলো কী? এবং 
আমি কার অনুসরণ করব? 


পরিত্যাগ করে উর্দূতে জুমার খুতবা দিয়ে থাকেন । 
এমনটি করার পক্ষে কোন হাদিসটি পাওয়া যায়? 
এবার আপনিই বলুন হাদিসকে পাশ কাটিয়ে 


উত্তর : (১) মসজিদের সীমারেখার ভেতর তো 


সিদ্ধান্তমূলক নীতিপ্রণয়নকারী আপনারা না 


দ্বিতীয় জামাআত করা হানাফী মাযহাব মতে 
মাকরূহে তাহরীমী । সুতরাং তারা যদি মসজিদের 
বাইরে দ্বিতীয় জামাআত করতে চায়; তাহলে 
আপনি তাদের সাথে শরীক হতে পারেন। 
অন্যথায় একাকী পড়ে নেবেন। মাসআলাটি 
হানাফী মাযহাব মতে বলা হল। আপনি যদি 
সে মাযহাবের কোনো আলিমের কাছে জেনে 
নিতে পারেন । 

(২) হানাফী ও শীফেয়ী মাযহাবের মধ্যে বহু 
মাসায়িল ও ফাতাওয়ায় পার্থক্য রয়েছে । উভয় 
মাযহাবই সত্যের অনুসারী । যার অনুসরণ 
আপনার জন্য সহজ হয় অর্থাৎ সে মাযহাবের 
না-সে মাযহাবের অনুসরণ করতে পারেন । কিন্তু 
কোনোক্রমেই এরূপ করবেন যে, কিছু মাসআলায় 
অনুসরণ করবেন; কারণ এটা হারাম ৷ উপরন্তু 
তাতে খেয়ালখুশির অনুসরণের আশঙ্কাও বেশি । 
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 


ফিকহে হানাফীর মূলনীতি প্রসঙ্গ 

প্রশ্ন : আমার প্রশ্ন হল, আপনাদের মতে, ফিক্হ 
শাস্ত্রের সূত্র অনুযায়ী একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা 
সম্ভাবনাজ্ঞাপক; নিশ্চিত বিশ্বীসঙ্ঞাপক নয় । এ 
সূত্র দিয়ে আপনারা অনেক বিশুদ্ধ হাদিসকেও 
সচেষ্ট হন । অথচ “নীতিনির্ধারকদের অনেক বড় 
ইমাম আবু হানিফার বর্ণনাও তো “একজন 
বর্ণনাকারীই " তার কথা আপনাদের কাছে 
অকাট্য এবং নিশ্চয়তা জ্ঞাপক হবে কেন? 

উত্তর : চার ইমামই বলেছেন, যাদের মধ্যে ইমাম 
ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল অন্তর্ভূক্ত “বিশুদ্ধ 
সনদে প্রমাণিত হাদিসের ভাষ্যই আমার মতাদর্শ 
বা মাযহাব ৷ বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত 
সবকিছুই চার ইমামের মাযহাব । আপনি কীভাবে 
বললেন যে, আমরা অনেক বিশুদ্ধ হাদিসকে 
প্রত্যাখ্যান করে এক ব্যক্তি বর্ণিত হাদিসকে গ্রহণ 
করে থাকি! দয়া করে যদি দু'চারটি উদাহরণ 
দিতেন । এক ব্যক্তি বর্ণিত হাদিস কী বিশুদ্ধ 
হাদিস নয়? আপনি কি হাদিস বর্ণনাকারী 
(রিজাল)-তত্ত্ব সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিবহাল 
নন? তিন তালাক দেবার পর আপনারা স্ত্রীকে 
(স্বীয় আকদে নিকাহে) ফিরিয়ে নেন। কোন্‌ 
বিশুদ্ধ হাদিসে তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে 
নেবার (রাজাআত) বিধান বর্ণিত আছে? সিহাহ 
সিত্তার (প্রামাণ্য ছয়টি হাদিস সংকলনগ্রস্থ ) 
সবক'টি কিতাব এমনকি ইমাম বুখারির সহীহকে 
পাশ কাটিয়ে ইমাম ইবন তাইমিয়্যার কথাকে 


নভেম্বর*১০ 


আমরা? আন্রাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 


প্রসঙ্গ ফিক্‌হে জা*ফরী 

প্রশ্ন : কোনো সুন্নী (শিয়ার বিপরীত পরিভাষা) 
অনুসরণ করে যথা হাত না বেঁধে নামায আদায় 
করেন; এটা কি ঠিক হবে । ইমাম আবু হানিফা 
কিংবা ইমাম জাফর সাদেক দু'জনের যেকোনো 
একজনকে কি অনুসরণ করা যায়? মাগরিব ও 
ইশার নামাযকে একত্রে পড়ার কী কোন বিধান 
আছে? 

উত্তর : কোনো সুনী মুসলমানের জন্য কোনো 
মাসআলাতেই ফিকহে জা"ফরীর অনুসরণ জায়েয 
নয় । ফিকহে জা'ফরীতে 'রাফেজী' সম্প্রদায় 
তাদের নিজস্ব মতামত সংযুক্ত করেছে । তাই চার 
ইমামের ফিক্হ যেহেতু বিন্যস্ত ও প্রামাণ্যরূপে 
পাওয়া যায়, তাদের মধ্য থেকে যে কোনো 
একজনের অনুসরণ করা ওয়াজিব । আর এক 
মাসআলায় এক ইমামের অন্য মাসআলায় ভিন্ন 
ইমামের অনুসরণ করার অনুমতি নেই । এটা 
সর্বসম্মতভাবে হারাম ৷ ইমাম জাফর সাদিক 
(রাহ.)-এর ফিক্হ বিন্যন্তরূপে নেই কিন্তু ইমাম 
আবু হানিফা রোহ.)-এর ফিক্হ বিন্যস্তভাবে 
আছে তাই দ্বিতীয়োক্ত ইমামের অনুসরণ করা 
ওয়াজিব । এক ফিকহের অনুসরণে মনোবৃত্তির 
অনুকরণ ও প্রবৃত্তির লাগামহীনতা থেকে নিরাপদ 
থাকার সুযোগ আছে। তাই এক মাযহাবের 
অনুসরণ করা প্রয়োজন । মাগরিব ও ইশার 
নামাযকে মুযদালাফায় একত্র করে পড়ার অনুমতি 
কেবল হাজীদের জন্যই রয়েছে । এ ছাড়া অন্য 
কোনো সফরের কারণেও তা জায়েয নয় । আল্লাহ 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । 

ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম 


আবু হানিফা (রোহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রশ্ন : ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) কি তার 
ফিকহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদিস হযরত 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন? 

উত্তর : হ্যা! একথা ঠিক । 


মাযহাবের অনুসরণ 

প্রশ্ন £ আমার এক বন্ধু যিনি প্রথমে হানাফি 
ছিলেন; বর্তমানে তিনি নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব 
মানাকে “সঠিক নয় বলে দাবি করে থাকেন । 
তার বক্তব্য হল, আরবের আলিমগণ সবসময় 
সত্যের ওপর থাকেন অথচ তারা মাযহাব 
অনুসরণ করেন না এবং তাকলীদ বা নির্দিষ্ট 
ইমামের অনুসরণ করতে নিষেধ করেন (তিনি 
শায়খ আলবানীর দিকে ইঙ্গিত করছেন; তার মতে 
তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন) আর 


ভাইস চ্যান্সেলর ও সৌদি আরবের প্রধান মুফতিও 
ছিলেন) । অনুগ্রহ করে আমাকে উক্ত দু'জন 
ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানাবেন এবং বলবেন প্রকৃতই 
কী তারা মাযহাব অনুসরণ করেন না এবং 
অনুসরণ করতে নিষেধ করেন? এছাড়াও তার 
বক্তব্য হল, ইসলাম কী চার মাযহাবে সীমাবদ্ধ? 
দয়া করে বিষয়গুলো জানাবেন । 

উত্তর : যে ব্যক্তি মুজতাহিদ স্তরের নন তার 
ক্ষেত্রে চার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম 
মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবন 
হাম্বল রাহ.) থেকে কোনো একজনের অনুসরণ 
ওয়াজিব ৷ কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াসসহ 
শরীয়াতের চার মৌলিক দলিল দ্বারা এর 
আবশ্যকতা প্রমাণিত । আরবের ওলামাদের মধ্যে 
চার ইমামের অনুসারীও রয়েছেন । যে দু'জন 
ব্যক্তিত্রে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে; তারা তাদের 
কোন্‌ গ্রন্থে মাযহাব মানতে নিষেধ করেছেন? আর 
কেবল চার ইমামের অনুসরণ কোনো যুক্তিনির্ভর 
বিষয় নয় বরং এঁকমত্যের বিষয় । আল্লাহর 
ইচ্ছাতে এ চার মাযহাব ব্যতীত আর সব মাযহাব 
কালের পরিক্রমায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা 
কোনো মুজতাহিদের পক্ষ থেকে যদি মাত্র দশ, 
বিশ বা একশ'টি মাসআলা বর্ণিত হয়, সেটা 
স্বতন্ত্র মাযহাব হতে পারে না। যদি সে 
পথ্গাশ/একশ'টি মাসায়িলের ক্ষেত্রে ওই ইমামের 
অনুসরণও করা হয় তখন অন্যান্য মাসায়িলের 
বেলায় করণীয় কী হবে? চার মাযহাব ছাড়া আর 
সব মাযহাব যখন প্রায় অস্তিত্হীন বলে সাব্যস্ত 
হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই অনুসরণ বা 
“তাকলীদ” এ চারটি মাযহাবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ 
হয়ে যায় । আপনি মুফতি তাকী উসমানী রচিত 
“তাকলীদ কী শারয়ী হাইছিয়ত' (ইসলামি 
শরীয়া'র আলোকে মাযহাব অনুসরণ) ও হাকিমুল 
উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রাহ.)-এর 
“ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ কা আখের ফায়সালা" 
(ফিকহ গবেষণা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত) প্রভৃতি গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে ভালোভাবে 
অধ্যয়ন করুন । 


লেখক: কলামস্টি, অনুবাদক ও ফাযিল 
[171911: 118111001191)001 0(6)581)00-9011) 


১ ফাতাওয়া শামী, ধর্মদ্ৰোহী অধ্যায়, সংস্করণ 
৩৭৮-৩৮২ খ্রি. 

২ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আল-ইনসাফ 
ফি আসবাব আল-ইখতিলাফ, পৃ. ৪৪ 

* শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আকদুল 
জাইয়দ ফি আল-আহকাম ওয়াত তাকলিদ, পৃ. ৩১ 

৪ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা 
ফি আসরার আল-হাদিস ওয়া হুকম আত-তাশরি, 
খ. ১, পৃ ৩৬১ 

£ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আল-ইনসাফ 
ফি আসবাব আল-ইখতিলাফ, পৃ. ৫৩ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে । 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা*আলা পবিভ্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা “একজন ক্যাসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । অতএব 
ক্যাসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 
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প্রার্থনা 


আল-মুজাহিদ কৰি 
মুহাম্মদ আবদুল গনি খান সাহিত্যবিশারদ 


প্রভুঃ্ঠভিখারী এসেছে তব দ্বারে 
রিক্ত হস্তে তুমি.ফিরাও না তারে । 
ভিক্ষা ভাণ্ড তারে দাও পূর্ণ করে 
ফিরে যাক সে পুলকিত অন্তরে । 
তুমি তো রাজাধিরাজ শ্রেষ্ঠ সবার 
তোমার সমান তো কেউ নেই আর । 


তুমি যদি-ফিরিয়ে দাও. তারে 

এঅভাগা, আর যাবে কার ধারে । 
যদিও পাপে পাপে. পাপের পাহাড় 
তব করুণার কাছে ঘ্ধে কোন ছার । 


এ অভাগা তো বান্দা তোমার 
্ষুদ্রাতি হ্ষুত্র যাচে তব করুণার । 
এই উমিলায় প্রভু আমি ক্ষমা চাই । 
জানি তুমি,নও শুধু গাফুর গাফ্ফার 
তোমার এক নাম রয়েছে কাহ্হার | 
তুমি তো তামা সৃষ্টি লালনকারী 
আবার- তুমিই তো তাই বিনাশকারী । 


শেষ নাই আছে প্রভূ তব লীলাখেলা 
আমার জীবনের তো এ পড়ন্ত বেলা । 
যত পাপ করেছি আমিংসারা জীবন ভরি 


দয়া করে তাইতুমি-দাও ক্ষমা করি । 


নাহি ভাবো প্রভু তুমি আর তোমার 
যদিও পাপ মোর হয়েছে 'বেশুমার | 
এ মিনতি তব কাছে করি বারবার্‌ 


দোযষখেতে ফেলো নাকো বান্দা তোমার । 


নভেম্বর'১০ 


রাবার পথে 


মুহাম্মদ শফি উল্লাহনোমানী 
আধার দেখে ভয় পেয়ো'না আসছে নতুন ভোর; 
কেটে যাবে সব হতাশা খুলবে মনের:দোর | 
পদতলে মাড়াই ভীতি.অসংকোচে এগিয়ে চল, 
দীর্ণ করে রাতের তিমির/জাগবে রবি পূর্বাচল | 
পালিয়ে যাবে নিশাচরও হিং্প্র শ্বাপদ যত, 
থাকবে না ভয় পথিকজনের চলতে অবিরত । 
মিনারচুড়ে মুধর সুরে ছড়িয়ে আযান ধ্বনি, 
তুলবে জেগে শুনরে যখন মুয়াৃযিনের বাণী । 
যাক সে সরে সকল বাধা, চলতে অধীর রথ, 
হেথায় যারা মুক্তিকামী সব মানুষের পথ । 

তাণ্তত যত বস্তবাদী জাগছে তারা আজ, 

বাধ সাদে যে আজকে তারা গড়তে খোদার রাজ 
যাত্রী কাবার নির্ভয়ে এবার নিয়ে নতুনবল, 

সকল বাধার বাধন টুটে “কাবার-্পথে চল? । 


মৃত্যু আমার ভৃত্য 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 
মৃত্যুর আমি ভূত্য নহে ভূত্য আমার সে 

রোজ হাশরে আবার্‌ আমি ফিরে আসিবো সে । 
কাপুরুষ মরে হাজার বার বীরের মরন এক 

মৃত্যু যখন আসিবে আসক নেই আমার উদ্বেগ । 
সেই দেহেতে বীরের লহ বৃহিছে অবিরাম 
পরাজয়ের গ্রানি সব হয়েযাবে ম্রান । 

ভয় করি না সৃষ্টিতে ভাই আমি ্রষ্টার নিশান, 

চাই না আমি শুনিতে কভু পরাজয়ের গান | 
কাপুরুষ ভীরু বাঁটুক হাজার মূল্য সে নেই তার 
বিড়ালের মত চাইনা বাচতে চাই সিংহের মত বাঁচার | 
অক্ষায় অমর বীরের জীবন অনন্ত অশেষ 

একদিন বাচিবে বীরের মত ব্র্যাঘের মত বেশ । 
মরনই যখন-বারণতি ভয় এত কি সে 

কেউ মরিবে একশোৌতে ভাই:কেউ,আবার পঞ্চাশে | 


কুরবান 
তারেকুল ইসলাম 


ওহে নূব যুগের হুজুগের সুপ্ত বেহুশ মুসলমান, 
এসেছে সময় আজ খোদার রাহে দাও কুরবান । 
আর করবে কত ধনের বাহাদুরি? 
ছাড়ো তবে মিথ্যা ফকির জারিজুরি, 
লোক দেখানো ঠগবাজি আর চলবে,রতদিন- 
নাইবা মানলে খোদীর বিধান? 


ওরে সুপ্ত বেহুশ মুসলমান । 


রক্ত যাদের হিমশিরাতে গুপ্ত থাকে চুপটি করে 
ধন বিলাতে তাদেরই আজ জিহ্বা কীপে ধূর্ত ডরে । 
পারে না তারা মহতী করতে; কিছু, 
দুনিয়ার মোহে ছুটছে পিছু গছ, 
তারাইজ্বেদ্বীন- থাকে সদা শয়তানের অধীন 
জাতের করে শুধু অপমান, 
ওরে সুপ্ত বেহুশ মুসলমান । 


ক্ষুধিত ভুখারা সব কীতরায়ংদেখো পথ-কিনারে, 
গোশতেরলি নিয়ে যাও আজ গিয়ে তাদের দ্বারে । 
আপনার তরেই যদি. অব হয়- 
সত্যিকারের কুরবান তা নয়, 
পশু নয়- খোদার পথে আজ দেখি, কে প্রারে- 
করতে জবাই নিজের প্রাণ? 
ওরে সুপ্ত বেহুশ মুসলমান । 
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সৌন্দর্য রক্ষা ও দুষণ প্রতিরোধে সবার যথোচিত দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। 
যত্রতত্র ময়লা-আর্বজনা নিক্ষেপ ও রুচিহীনতা পরিবেশ দূষণের অন্যতম 
কারণ । অথচ ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ 
করেন, ঈমানের ৭০ বা তার চেয়ে বেশি কিছু শাখা-প্রশাখা রয়েছে৷ এর 
মধ্যে সর্বনিয্ হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক আবর্জনা সরানো । পরিবেশ 
দূষণমুক্ত রেখে ধরিত্রী রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বনেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়েছিল 
ব্রাজিলেল বন্দর নগরী রিওডি জেনিয়োতে । ১২ দিনব্যাপী এ সম্মেলনে ১৮৫ 
দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি ও জাতিসংঘের সাত শত কর্মকর্তার 
উপস্থিতিতে বিপন্ন প্রাণী, উত্ভিদ, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল প্রজাতিসমূহ ও 
বায়ুমণ্ডল রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশন চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয় । অথচ ইসলাম ১৪ শত বছর আগে মানুষকে পরিবেশ 
সংরক্ষণ ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। 
দিয়েছে এ বিষয়ের সঠিক দিকনির্দেশনা | মিসরের প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা 
সাইয়েদ তানতাবি (রাহ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে পাঁচশত বার পরিবেশ 
সংরক্ষণ এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে । 
ইরশাদ হয়েছে, “এই পৃথিবী তোমাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং এই 
পৃথিবী তোমাদের জন্য আবাদ করেছেন 1" [সুরা হুদ:৬১] একথা স্বতপ্সিদ্ধ যে, 
পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে পৃথিবী আবাদ হতে পারে | পরিবেশ যদি 
সংরক্ষিত না থাকে, তাহলে পৃথিবী আবাদ হবে না, বসবাসযোগ্য থাকবে 
না। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য রাসুলে কারিম (সা.) বাড়ি-ঘর, 
পরিবেশ-পরিমগ্তলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । 
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র । তিনি পবিভ্রতাকে ভালোবাসেন | তিনি পরিস্কার- 


মহান আল্লাহ তাআলার নিপুণ সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবী । এই সবুজ-শ্যামল 


পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন । মহৎ মাহাত্যকে ভালোবাসেন । দানশীল, 


পৃথিবীতেই আমাদের সমাজবদ্ধ জীবন, জীবনযাত্রার পথে আমাদের অনেক 


দানশিলতাকে ভালোবাসেন । অতএব তোমরা তোমাদের ঘর-দুয়ার, বাড়ির 


কিছুর প্রয়োজন হয় । চারপাশের মৌলিক উপাদান প্রাণীজগতকে টিকিয়ে 
রাখে । রোদ-বৃষ্টি, পানি-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছপালা, ঘর- 
বাড়ি, সমাজ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে আমাদের জীবন আর এই চারপাশের 
মৌলিক উপাদানগুলোই হচ্ছে সহজ ভাষায় পরিবেশ ৷ পরিবেশ শব্দটির 


আঙিনা, পরিবশে-পরিমগ্ডলকে পরিচ্ছন্ন রেখ | পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এমন 
কোন কাজ করা মুসলমানের জন্য অনুচিৎ। এমন কোন ক্ষতিকারক বস্তু 
দেখলে তাকে সরিয়ে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব ৷ মহানবী 
(সা.) ইরশাদ করেন, “রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বা কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া 


বিষয়বস্তগত অর্থ ও পরিধি ব্যাপক । পারিপার্থিক জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির সব 
উপাদান-উপকরণের যৌথ প্রভাব ও পারস্পরিক অবস্থানই হচ্ছে পরিবেশ । 


ঈমানের একটি শাখা ।” পানি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, বনলতা, পশু-পাখী; 
এসব নিঃসন্দেহে পরিবেশের অন্যতম উপদান | ইসলাম তার শ্বাশত শিক্ষায় 


প্রাণীজগৎ পরিবেশ ছাড়া বাচতে পারে না । মানুষের সুস্থ জীবন রক্ষা করার 
জন্য সুন্দর পরিবেশ আবশ্যক । বিশুদ্ধ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ ছাড়া জাতীয় 


এগুলোকে সংরক্ষণ ও দূষণমুক্ত রাখার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে । 
প্রকৃতির যে পরিবেশে আমরা বেঁচে আছি সে পরিবেশের ভারসাম্যের ওপরই 


উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অসম্ভব; কিন্তু আজ দূষণমুক্ত পরিবেশ পাওয়া বেশ দুক্কর । 


নির্ভর করছে আমাদের জীবন ও মরণ । 


আলো-বাতাস, পানি, খাদ্য সবই প্রায় দূষিত । চারিত্রিক উৎকর্ষতা নেই 


আমরা নির্বিচারে চিন্তা-ভাবনাশৃন্যভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ইচ্ছা মতো 


বললেই চলে । দূষিত পরিবেশে জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে । থমকে দীড়াচ্ছে 
বিশ্ব । আগামী প্রজন্ম হচ্ছে বিকলাঙ্গ | পরিবেশের এই দূষণের কারণ এবং 
এ থেকে উত্তরণে ইসলামি দিক-নির্দেশনা কী? তা ব্যাপক আলোচনা ও 
পর্যালোচনার অবকাশ রাখে । প্রথমেই আমরা পরিবেশ দুষণের মৌলিক 
কারণগুলো চিহ্ত করি ৷ পরিবেশ দূষিত হচ্ছে নিম্নবর্ণিত কারণে: ১. বায়ু 
দূষণ, ২. বৃক্ষনিধন, ৩. পানি দূষণ, ৪. অপরিকল্পিত নগরায়ন, ৫. আর্সেনিক 
দূষন, ৬. সামুদ্রিক দূষণ, ৭. শব্দ দূষণ, ৮. মৃত্তিকা ক্ষয় ও উন্ুক্ত স্থান 
তাসকরণ, ৯. পাহাড় কাটা, ১০. প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ১১. পরিবহন ও 
সেবা-সার্ভিসে ত্রুটি, ১২. বস্তির আধিক্য, ১৩. ভোক্তার চাহিদা 
বৃদ্ধি, ১৪. প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে হিংস্র হস্তক্ষেপ, ১৫. 
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ১৬. মানুষের রুচিহীনতা, ১৭. ধর্মীয় 
মূল্যবোধের অনুপস্থিতি | উল্লিখিত সমস্যাগুলো পরিবেশ 
দূষিত করছে। এ সমস্যা সংকটে যথার্থ ইসলামি 
নীতিমালা ও নির্দেশনা রয়েছে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ও 
নির্দেশনা পালন আবশ্যকীয় । এই মহাবিশ্ব আল্লাহ সৃষ্টি 
করেছেন । প্রাকৃতিক বস্তরাজি মানুষের উপকারার্থে 
দিয়েছেন । এজন্য প্রাকৃতিক উপাদান স্বাভাবিক রাখা 
আমাদের দায়িত্ব । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আমি 
প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত মাপে সৃষ্টি করেছি ।" তাই প্রাকৃতিক 


নভেম্বর'১০ 


দূষিত করে চলেছি । লাখ লাখ প্্রল-ডিজেল চালিত যানবাহনের পরিত্যক্ত 
বিষে বাতাস বিষাক্ত হচ্ছে প্রতিদিন । ছোট-বড় মিলে হাজার হাজার কল- 
কারখানার বিষবাম্পও বাড়াচ্ছে বাতাসে বিষের পরিমাণ | ওই সব কল- 
কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থে দূষিত হচ্ছে মাটি ও নদী । রেফ্রিজারেটরে 
ব্যবহৃত বিশেষ গ্যাসের ধাক্কায় ফুটো হচ্ছে ওজন স্তর । সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি 
সোজা এসে পড়ছে পৃথিবীতে । নির্বিচারে বন ধ্বংস করে কমাচ্ছি জমির 
উর্বরতা, কমাচ্ছি বৃষ্টিপাত, কমাচ্ছি প্রাণ ধারণের অমৃত অক্সিজেন । হুহু করে 
বাড়ছে পৃথিবীর তাপ । ফলে গলছে মেরুদেশের কোটি কোটি টন বরফ । 
বেড়ে যাচ্ছে সাগরের পানি । এভাবে চললে খুব তাড়াতাড়ি সমুদ্র 
গ্রাস করবে কোটি কোটি মানুষের ঘর-বাড়ি, বাসভূমি, নগর 
আর দেশ । নান্দনিক জীবনে পরিচ্ছন্নতা যেমন অপরিহার্য, 
তেমনি নাগরিক জীবনেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
ব্যক্তি ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাকে ইসলাম গুরুত্বের 
সঙ্গে বিবেচনা করে । কেননা বলা হয়েছে কুরআন 
ব্যক্তিকে পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ দিয়েছে । পরিচ্ছনতা 
শুধু যে একটি বৈষয়িক হাতিয়ার তা নয়, বরং মানুষকে 
তার জীবনের দায়িত্ৃগুলো আঞ্জামদানের বিধান ও 
আত্মার পরিশুদ্ধি অবলম্বনে এর প্রভাব অত্যন্ত সুগভীর । 


হাফেজ এন এইচ মাসুম 
ছাত্র: বিএ (অনার্স), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উক্টগ্রাম 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


ছড়া-কবিতা 


আমরা মুসলমান? 
আবদুল্লাহ শরীফ 


মুসলমানদের আজ হলটা কী? 

আজও কি হয়নি সময় ভেদাভেদ সব ভুলে যাবার? 
এখনও কি আসে নি সময় পুনরায় জাগার? 
বিশ্বের সব অপশক্তি যবে সবাই এক কথায় 
মুসলমানদের নামা-নিশানা কিভাবে মুছে দেওয়া যায় । 
তখনও দেখি অলস মুসলিম নাক ডেকে ঘুমায় । 
মুসলমান আজ ওহাবি, লাহাবি, বেদাতি 

মওদুদি, শিয়ায়ি আর কত কি 

এ সুযোগে ফায়দা লুটছে ইহুদি লবি। 

অষ্টা এক, রাসূল এক, কিতাব ও তো এক, 
ইসলাম ও মুসলমানের ভিত্তিতে আমরা কি হতে 
পারি না এক! 

আমরা তো মুসলমান, ইসলাম মোদের ধর্ম 
কুরআন মোদের কিতাব | তবে মানছিনা কেন? 
ওয়া'তাসিমু- বিহাবলিল্লাহি জামিয়ার খেতাব? 

এ ঘোষণা না মেনেও আমরা মুসলমান? 

ধিক! শত ধিক! ওরে অবাধ্য মুসলমান । 

আজও যদি আমলে আনি কুরআনের সে বাণী 
আজই এসে কুর্ণিশ বিশ্ব নয়নমনি । 

এস ভাই মুসলিম, ভুলে যাই ভেদাভেদ 

কালেমার ঝাপ্ডা হাতে নিয়ে হয়ে যাই জমায়েত । 
ওহে জাগরে নওজোয়ান, মোদের এবার প্রাণ 
ফিরিয়ে আনতে হবে হত গৌরব ফের মুসলমান । 


পটিয়ার সুনাম 
মুহাম্মদ ইলিয়াস 


আশা করি বন্ধু তোমরা আছো সবাই ভালো, 
আগামীতে পড়বে পটিয়াতে ছড়াবে কুরআনো আলো । 
ঘনিয়ে আসছে পহেলা শাবান, 

পটিয়ায় এসো তবে ছড়াবে তোমার গুণগান । 
পটিয়ায় আসতে তোমরা করো না কোন বাহানা 
পটিয়ার পুকুরের উত্তরে আছে এক কুতুবখানা । 
সেথায় আসর পরে যেতে নেই কোনা মানা । 
তোমরা শুনেছ শুধু পটিয়ারি নাম, 

এসে দেখো ভাই পটিয়ার কত সুনাম । 

এসেই আমি দেখে অবাক, 

হবে তুমিও বিজ্ময় হতবাক । 

এই বলে আমি লেখা করলাম বন্ধ 

শুরুতে আমার নিও তোমরা গোলাপের সুগন্ধ । 


নভেম্বর'১০ 


সংকল্প 


শত বাধা-বির্র পেরিয়ে 

অন্তরজগৎ থেকে বেরিয়ে, 

পাড়ি দেব মোরা 

বিশাল এই বসুন্ধরা । 

জয় করিব মোরা এই শুন্য ধরা 
জয় মাল্যের তাগিদে থাকিব আত্মহারা 
মাটি ভেদে ফাটল কবির গগণ 

জয় করিতে মোরা নেতৃত্বাসন । 
নিম্ন শীরে উচ্চ করিতে 

উঠিব মোরা সোনার চকিতে 
বিলিয়ে দেবো মোরা 

দেশের কল্যাণে মোদের জীবন । 
সততা জড়িয়ে মান্যতা আদায়ে 
মোদের অপূর্ণতা খতিয়ে 

শোধিব মোরা মোদের জীবন 

করিব না কোথাও বিজয় অর্পণ | 
মোরাই ধন্য অটল বীর 

অগ্রপথে যাব মোরা নিয়ে শামশির | 


স্যার ও ছাত্র 


নাই শুধু নাই 
মুহাম্মদ সোয়াইৰ আন-নুমান 


গোল্লায় যাচ্ছে দেশটা 
দেখতে কি হবে এর শেষটা? 
নদীতে পানি নাই 

ব্যাংকে টাকা নাই, 
মনেতে সুখ নাই 

ওয়াদা ঠিক নাই । 
অন্ধকারে আলো নাই 

দরদাম ভালো নাই, 

আইনের শাসন নাই 

সত্য ভাষণ নাই, 

কথা আছে কাজ নাই 

চোখে তবু লাজ নাই, 

আছে শুধু বড় বড় কথা আর চুক্তি 
এই থেকে জনগণ চায় আজ মুক্তি | 


! স্যার : কিরে! তুই সবক পড়স না কেন? কি হয়েছে তোর? 


| ছাত্র : স্যার, মুখের মধ্যে বেশি ব্যাথা; তাই । 


স্যার : কালকে যদি সবক না পড়িস তাহলে ত্রিশ বেত খেতে হবে । 


ছার: স্যার মুখে ব্যাথা বলছিনা! কেমন করে খাব ত্রিশ বেত? গিলতে তো পারব না। 


' বিচারক : বাদীকে একটি জুতা মারার কারণে, তোমাকে আট আনা জরিমানা করা হল । 


1 আসামি : তৎক্ষণাৎ বাদীকে আরওএকটি জুতা নিক্ষেপ করল । 
| বিচারক : আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার! তুমি আবারো জুতা নিক্ষেপ করলে? 


9৫ : মহাশয়! পকেটে ভাংতি টাকা ছিল না । তাই এক টাকা পরিমাণ ... 


 সংখহে: হাফেজ মুহাম্মদ খুরশেদুল আলম কাসেমী 
(ঘ দিদারিয়া নুরুল উলুম মাদরাসা, বড়ঘোনা, বাশখালী, চউ্উথাম 


আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ছিলেন সময় 
সচেতন আলিম ও সাধক 


তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান মীম আতিকুল্লাহ । 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র বলেন বর্তমানে মাদরাসা 
শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে । এ থেকে উত্তরণের জন্য 
তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসার মতো মাদরাসা গড়ে তোলে 
মাদরাসা শিক্ষাকে আরো আধুনিক ও উন্নত করতে হবে । ক্রীড়া ও 
সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মাদরাসা ছাত্রদের ইতিবাচক 
ভূমিকা রাখতে হবে । 


চাকমারকুল মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা 
আখতার কামালের ইন্তেকাল 

মৃহাম্মদ আবুল মঞ্জর রামু থেকে: দক্ষিণ টট্টগ্রামের বর্ষীয়ান আলেমে 
দ্বীন, কক্সবাজার জেলার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামু চাকমারকুল 
জামিয়া দারুল উলুম এর প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস মাওলানা 
শাহ আখতার কামাল (৮৫) গত ১৩ অক্টোবর, টট্টগ্রাম মেডিকেল 
কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন হেন্না লিল্লাহি... রাজিউন) । তাঁর 
ইসলামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী, 
জামিয়া দারুল মা'রিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আলামা সুলতান যওক 


জহির উদ্দিন বাবর, ঢাকা থেকে: ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক 
পরিচালক, বিশিষ্ট দাঈ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী 
(রহ.) স্মরণে গত ৯ অক্টোবর ২০১০ মাদরাসা দারুর রাশাদ মিরপুরে 
আলোচনা সভা ও সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়। রাবেতা আদবে 
ইসলামী (আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা) আয়োজিত এ সভায় 
মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর জীবন ও কর্মের ওপর দীর্ঘ 
আলোচনা হয়। স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়নধর্মী বক্তৃতায় আলোচকরা 
বলেন, মাওলানা ওমর আলী ছিলেন একজন সময় সচেতন আলিম ও 
নিরলস সাধক । ইতিবাচক উপায়ে ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্বময় ফুটিয়ে 
তোলার জন্য তিনি আজীবন কাজ করেছেন । ইসলামী বিশ্বকোষ রচনা 
ও প্রকাশের ক্ষেত্রে তার অবদান চিরদিন স্মরণ রাখার মতো । দারুর 
রাশাদের প্রিনিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ সালমানের সভাপতিত্তে 
অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লেখক, গবেষক মাওলানা আব্দুলাহ 
বিন সাঈদ জালালাবাদী, দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী, দৈনিক নয়া দিগন্তের 
সহসম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী, দারুল মাআরিফ চট্টগ্রামের 
ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা জসিমুদ্দীন নদভী, মাওলানা জুলফিকার 
নদভী, প্রফেসর আব্দুর রউফ, সৈয়দ শামছুল হুদা, মুফতি এনায়েতুল- 
[হ, শাহ আব্দুল হালিম হুসাইনী, আলী হাসান তৈয়ব, আলী আযম, 
সাখাওয়াত হোসাইন, মিরাজ রহমান প্রমুখ । সভা শেষে মাওলানা 
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর রূহের মাগফেরাত কামনা করে 
দোয়া ও মোনাজাত করা হয় । 


৮৫: 


পুরক্কার বিতরণী অনুষ্ঠান '১০ 
গত ২২ অক্টোবর নগরীর সাগরিকা কমিউনিটি সেন্টার, পাহাড়তলি, 
চ্টগ্রাম-এ তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা ও তানযীমুল উম্মাহ 
হিফয মাদরাসা, চট্টগ্রাম শাখার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান- 
২০১০ তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ 
ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় | এতে প্রধান অতিথি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন উট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ মোহাম্মদ 
মনজুর আলম | বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওমরগনি এম. 
ই. এস. কলেজের অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, ভন্টগ্রাম 
সিটি কর্পোরেশনের ১২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী মোহাম্মদ বাবুল 
হক, মোস্তফা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ শফিক উদ্দীন এবং 


নভেম্বর'১০ 


নদভী, রামু-কক্সবাজার সদর আসনের সংসদ সদস্য লুতফুর রহমান 
কাজল, চাকমারকুল মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ 
শফী, কক্সবাজার জেলা ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
সভাপতি মাওলানা হাফেয ছালামতুলাহ, জেলা জামায়াতে ইসলামীর 
আমীর মুহাম্মদ শাহাজাহান, চট্টগ্রাম সীতাকুন্ড আলিয়া মাদরাসার 
প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মাহমুদুল হক, জেলা নেজামে ইসলাম পার্টি সহ- 
সভাপতি মাওলানা আ হ ম নূরুল কবির হিলালীসহ বিশিষ্ট ওলামায়ে 
কেরাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী, সংগঠনের 
নেতৃবৃন্দ । তিনি ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
হুসাইন আহমদ মাদানী (রাহ.)-এর শিষ্যত্ব লাভ ও পীরে কামেল 
আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইউনুছ (হাজী সাহেব হুজুর) (রহ.)-এর কাছ 
থেকে খিলাফত লাভে ধন্য হন । কর্মজীবনে প্রথমে মহেশখালী ঝাপুয়া 
মাদ্রাসা, অতপর খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (োহ.) 
প্রতিষ্ঠিত বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষার খেদমত 
আনজাম দেন । এরপর থেকে সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চাকমারকুল 
দারুল উলুম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হিসেবে দীনি শিক্ষা বিস্তারে 
অবদান রাখেন | এছাড়াও তিনি ১৯৯৬ ইং থেকে ওই মাদ্রাসার 
প্রধান পরিচালক হিসেবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন । 


ইসলামী ব্যংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ডের 
ইসলামী অর্থনীতিতে রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান 
বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড সেন্ট্রাল 
শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ “রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর অর্থনৈতিক জীবন" বিষয়ে ১৫০০-২০০ শব্দে দাখিল, 
এসএসসি ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী; “কুরআন- 
সুনাহর আলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" বিষয়ে 
২৫০০-৩০০০ শব্দে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা 
পর্যায়ের শিক্ষার্থী; এবং “বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার 
ইসলামী প্রতিকার বিষয়ে ৩৫০০-৪০০০ শব্দে বয়স ও পেশা 
উন্ুক্তদের কাছ থেকে রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছে । 

রচনা আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১০ ইসায়ীর মধ্যে “সেক্রেটারি 
জেনারেল, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব 
বাংলাদেশ, ৫%বি, পুরানা পল্টন (117 17০০7), জিপিও বন্স % 
৯৪০, ঢাকা-১০০০' বরাবর পৌছাতে হবে | [সংবাদ বিজ্ঞপ্তির] 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


উত্তর মেরুতে পৌছেছে হলুদ মসজিদটি 

টি হলুদ রঙ্গের আস্ত একটি মসজিদ উত্তর 
মেরুতে পৌছেছে। কানাডার মূল ভ্খন্ড 
থেকে অনেক উত্তরে ইনুইক শহরে সংখ্যা 
৷ বাড়তে থাকা মুসলমানদের নামাজ পড়ার 
॥ জন্য মসজিদটি পাঠানো হয়েছে। স্থল ও 
জলপথে প্রায় চার হাজার কিলোমিটার দুরত্ব 
ডি টিটি হাজার জনসংখ্যার ইনুইক 
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সুদান, লেবানন, মিসর থেকে ইনুইক অভিবাসী হওয়া মুসলমানের সংখ্যা 

৮০ জনে দীড়িয়েছে। সেখানে ঘর তৈরী ও শ্রমের দাম অনেক বেশি হওয়ায় 
মসজিদ তৈরীও করতে পারছিল না মুসলমানরা | ওই পরিস্থিতিতে মূল 
ভুখন্ডের ম্যানিটোবার এক গৃহনির্মাতা আস্ত একটি মসজিদ ইনুইকে 
পাঠানোর প্রস্তাব দেন। ম্যানিটোবার একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানও মসজিদ 
স্থানান্তরের খরচ বহন করারও প্রস্তাব রাখে । গত আগষ্ট্ের শেষ দিকে 


নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি । মাওলানা 
মাদানি বলেন, এ রায় মেনে নিলে নতুন 
প্ীজন্ের কাছেও এটা এক এতিহাসিক দৃষ্টান্ত 
হয়ে থাকবে ৷ সংঘাতপূর্ণ ইস্যুগুলো দ্রুত 
সমাধান করলে সব সম্প্রদায় এতে লাভবান 
্ হবে এবং সম্প্রীতির বন্ধনও সুদৃঢ় হবে । 
তিনি আরও বলেন, দুই সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান অযোধ্যায় নির্মিত হলে এক 
বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে এবং এতে দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে । 
জমিয়তে উলামায়ে সভাপতি বলেন, নানাজন নানা কথা বলছেন । তবে 
সমাধান যেন শান্তিপূর্ণ হয় সেদিকে সবাইকে নজর রাখতে হবে । নতুন 
প্রজন্মের ওপর যেন এটার কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে, সমধান সূত্র 
খোঁজার সময় সে বিষয়টি মনে রাখতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি । 


পশ্চিমারা ইসলামকে ঢালাও আক্রমণ করলে 
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে, 
বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পাবে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা : 
বিশ্বমুসলিম 


সম্প্রদায় 
পশ্চিমা বিশ্ব যেন ইসলামকে ঢালাওভাবে 
আক্রমণ না করে এজন্য তাদের চাপ দিতে 
জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব 
3; মুসলিম সম্প্রদায়ের বাদশাহ, আমীর ও 
প্রেসিডেন্টরা | তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করে 
বলেন, এর ফলে দিনকে দিন আন্তর্জীতিক 
রাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে; মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে 


১৫০০ বর্গকিলোমিটারের হলুদ রঙের মসজিদটি যাত্রা শুরু করে উত্তর 
মেরুর দিকে | জাহাজ থেকে নামিয়ে মসজিদটি শহরের আবাসিক এলাকায় 


বিভাজন । শুধু তাই নয়, ইসলাম ও সভ্যতার মধ্যেও সংঘাতের সৃষ্টি হবে, 
বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পাবে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা | জাতিসংঘের ৬৫তম সাধারণ 


মুসলমানদের কেনা একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। একটি মিনার যুক্ত 
করে ৫ নভেম্বর থেকে জামাত শুরু হয় । 


ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে জার্মানি 
: এঙ্গেলা মাকেল 

জার্মানি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হতে খুব বেশি দেরি নেই বলে মন্তব্য 
করেছেন চ্যান্সেলর এজেলা মার্কেল । কিছুদিনের মধ্যে পরিবর্তনের ছোয়া 
লাগা জার্মানিতে অধিক পরিমাণ মসজিদের উপস্থিতি মেনে নেয়ার জন্য 
সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি । মার্কেল বলেন, ৪০ 
হতে ৫০ লাখ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ জার্মানিতে মসজিদ একটি 
অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হতে চলেছে । এর আগে দুই জার্মানির 
একত্রিকরণের ২০তম বার্ষিকীতে প্রেসিডেন্ট ক্রিশ্চিয়ান উলফ বলেন, খিস্টান 
ও ইহুদী সভ্যতার পাশাপাশি মুসলিম সভ্যতাও জার্মানি সমাজে অন্তর্ভূক্তির 
যোগ্যতা অর্জন করেছে । শুধু জার্মানি নয় সমগ্র ইউরোপে অধিক জন্মহারের 
কারণে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে বিপরীতে ভোগবাদী 
পশ্চিমাদের জন্মহার কমছে। ফ্রান্সে সরকারি জরিপ অনুযায়ী, ২০ বছরের 
কম বয়সীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৩০ শতাংশ । আর 
দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে গির্জার চেয়ে মসজিদের সংখ্যা বেশি । বিটেনে গত ৩০ 
বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ৮২ হাজার থেকে বেড়ে দীড়িয়েছে ২৫ লাখে । 
বর্তমানে পুরো বিটেন জুড়ে ১ হাজারেরও বেশি মসজিদ রয়েছে । এছাড়া 
রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মুসলিম | গাদ্দাফির মতে, কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যে ৫ কোটির বেশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ইউরোপকে ' মুসলিম 
খ্যাগরিষ্ঠ মহাদেশে পরিণত করবে । 


বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত রায় মুসলমানদের মেনে 


অধিবেশনে উপস্থিত ইসলামী বিশ্বের নেতারা বলেন, মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমা 
বিশ্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য 'ইসলামফোবিয়া' (ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে 
আতংক কিংবা ঘৃণা অর্থে) দায়ী । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গির্জার যাজকের 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন পোড়ানোর হুমকি, নিউইয়র্কের ৯/১১ 
হামলাস্থলে মসজিদ নির্মাণে বাধা এবং ইউরোপের রাষ্ট্রগ্তলোতে ইসলামের 
প্রতীক অবমাননা প্রভৃতি বিষয় মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপক 
সমালোচিত হয়েছে। কাতারের আমীর শেখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানি 
বলেন, ৯/১১ হামলার পর যুক্তরাক্ট্রের ঘোষিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ এ 
অস্তথিতিশীলতার জন্য আংশিক দায়ী | কারণ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে 
মুসলমানদের বধ করা হচ্ছে বলেই বিশ্বাস মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ 
মানুষের ৷ মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ আবুল ঘেইত বলেন, আমরা সব 
রাষ্ট্রের সরকারকে অনুরোধ করব, তারা যেন ইসলামবিরোধী মানসিকতা নয় 
বরং বেশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কাজ করেন। 
নয়তো ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে সংঘাত অনিবার্ধ । একই মতামত পোষণ করে 
বক্তব্য রাখেন জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুলাহ, মালয়েশিয়ার ই 
নাজিব রাজাক । রাজ্জাক বলেন, ইসলাম ধর্মকে পৈশাচিকভাবে তুলে 

কারণে বিশ্বজুড়ে দেড়শ' কোটি মুসলমান আজ পীড়িত ও তিনের ও 
অসন্তুষ্ট । এগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিমা রাষ্ট্রের বিভাজন সৃষ্টি 
ঘের উচিত এদিকে দৃষ্টি দেয়া এবং পশ্চিমারা যেন 


করছে । কাজেই জাতিসং 
দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে সেজন্য চাপ দেয়া । নয়তো বিশ্ব-নিরাপত্তা ক্রমশ 
হুমকির মুখে পড়বে । 


ইসলামবিদ্বেধী ভাচএমপি উইলডার্সের বিচার শুরু 


ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘণামূলক বক্তব্য দেয়ার অভিযোগে 

ডাচ এমপি গাট উইলভার্সের বিচার আমস্টারডাম আদালতে 
শুরু হয়েছে দিনে দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে তার সর্বোচ্চ 
এক বছরের কারাদণ্ড অথবা সাত হাজার ৬০০ ইউরো জরিমানা হবে । 


অযোধ্যা নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোটের ডিভিশন বেঞ্ যে রায় দিয়েছেন তা 


উইলডার্স রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠার সময়ই তার বিরুদ্ধে এই 


ভারতীয় মুসলিমদের মেনে নেয়া উচিত বলে অভিমত দিয়েছেন জমিয়তে 
উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানি । সম্প্রতি সং 


বিচারকাজ শুরু হলো । নেদারল্যান্ডের পরবর্তী কোয়ালিশন সরকারের 


মাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন । তিনি বলেন, মুসলিম 
সমাজের এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং হাইকোটের রায় মেনে নেয়া 
উচিত | তবে রায় সম্পর্কিত তার এ অভিমত “একান্তই ব্যক্তিগত, সংগঠনের 


নভেম্বর'১০ 


অংশীদার হিসেবে তাকে দেখা হচ্ছে । উইলভার্স বলেন, তার বিরুদ্ধে এই 
মামলা বাকস্বাধীনতার একটি পরীক্ষা । ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
তীব্র ঘণা ও বিদ্বেষ সুষ্টিসহ পাঁচটি অভিযোগের ভিত্তিতেই তার বিরুদ্ধে 
বিচারের রায় নির্ধারিত হবে । তার ইসলাম ও মুসলমানদের প্রাতি ঘণা ও 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


বিদ্বেমূলক বিরৃতিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইসলাম ফ্যাসিবাদী আদর্শ এবং 
কুরআন হচ্ছে হিটলারের মেইন কান্ষর সমতুল্য ৷ কৌঁসুলিরা বলেছেন 
উইলডার্সের বিরুদ্ধে তার নির্মিত ১৭ মিনিটের ইসলামবিরোধী তির 
ফিতনাকে আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হবে । 

চলচ্চিত্র ফিতনার বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় । 


এ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি ইহুদী 
নাক, বসতি নির্মাণকারিরা । এ সময় তারা পবিত্র 
ধর্মীয় গ্রন্থ আল কুরআন পুড়িয়ে দেয়। 
ভিনিিনের দান ই আলাপ িরে নামেন হানার ফলে 
ইসরায়েল ফিলিস্তিনির রাজনৈতিক দ্বন্দ ধর্মযুদ্ধের সৃষ্টির করতে পারে | এ 
হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ | এ হামলায় জড়িতদের 
বিচারের সম্মুখিন করার জন্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে 
জাতিসংঘ মুখপাত্র মার্টিন নেসারকি | প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছয়জন অস্ত্রধারী 
স্থানীয় সময় রাত তিনটার দিকে একটি সাদা গাড়িতে করে বেথলেহেম 
শহরের কাছে বেইত ফাজ্জার গ্রামে প্রবেশ করে । এরপর তারা মসজিদটিতে 
আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় তারা ফিলিস্তিন ও ইসলামবিরোধী শ্লোগান 
দিচ্ছিলো বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা । 


৬০ বছর পর ক্ষমা চাইল যুক্তরাষ্ট্র 
চিকিৎসাশান্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের নামে বিৎ 
শতাব্দীতে এসেও এমন মানবতাবিরোধী, 
অনৈতিক, হৃদয়বিদারক ও বর্বরোচিত 
গবেষণার নজির বিশ্বের আর কোথাও আছে 
কিনা জানা নেই। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ 
সালের মধ্যকার ঘটনা । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সরকারি স্বাস্থ্য সংস্থার চিকিৎসকরা অত্যন্ত 
ঠাপ্তা মাথায় গুয়াতেমালার প্রায় ১৫শ* জন মানসিক রোগী ও কারাবন্দির 
দেহে গনোরিয়া ও সিফিলিসের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়। সে সময় 
কারাবন্দিদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ার জন্য সিফিলিস আক্রান্ত 
যৌনকর্মীদের অর্থায়ন পর্যন্ত করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা । এর 


টা তৈরিতে খরচ হয় ৬৫০ কোটি সৌদি রিয়াল । 
প্্ী এ পথ দিয়ে ঘন্টায় ৭২ হাজার হজযাত্রী 
নি 


একসাথে যাতায়াত করতে পারবেন । 
আরাফাত, মিনা ও মুজদালিফায় মোট নয়টি 
২ ৯২ স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। 
সৈন্যনা পাঠাতে বাংলাদেশের 
প্রতি তালেবানের হুঁশিয়ারি 

আফগানিস্তানে জোটবাহিনীর সহায়তায় লৈনঃ পাঠাতে মার্কিন অনুরোধে 
সাড়া না দিতে বাংলাদেশের এ্রীতি আহ্বান জানিয়েছে তালেবানরা । সম্প্রতি 
মনিটরিং সংস্থা এসআইটিই (সাইট) এ তথ্য প্রকাশ করে । নিউইয়র্কে 
4৮৮ দীপু মনি ও মার্কিন প্রতিনিধি রিচার্ড হলবুকের মধ্যে এক 

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ অনুরোধ জানানো হয় । সাইট তাদের 
এতিবেদনে বলে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে ঢাকার ইতিবাচক সাড়া না দিতে 
আফগান তালেবান তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আরবি ও পশতু ভাষায় 
একটি বার্তা । বার্তায় বলা হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ 
সরকার যথেষ্ট ইসলামী জ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রাখে । তারা আফগানিস্ত 
নে সৈন্য পাঠানোর মাধ্যমে ইসলাম ও আফগান জনগণের বিরুদ্ধে তাদের 
জনগণকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে চাইবে না। যদি সে দেশের নেতারা এমন 
এ্রতিশখুতি দিয়ে একটি এঁতিহাসিক ভূল করেনও বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম জনগণ তাদের নেতাদের কখনই ইসলামের এমন চিরশত্রুদের 
সাহায্য করতে একটি প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমর্থন দেবে না। 
প্রসঙ্গত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বড় 
ধরনের 'ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সৈন্য পাঠালেও এ যাবত 
আফগানিস্তানে কোন সৈন্য পাঠায়নি বাংলাদেশ । 


মুসলমানদের জন্য চাকরিতে বিশেষ সুবিধা দিল 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

টাও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের ৮৬ শতাংশই. সমাজের অনগ্রসর 

শীভুক্ত হিসেবে মেনে নিয়ে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক ছয় মাস 
নো রড শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য । চাকরির পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও এ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা 
হচ্ছে । বছরখানেক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সাচার কমিটির রিপোর্টে 
পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের দুর্দশার উল্লেখ করা হয়েছিল । কিন্তু অভিযোগ 
আছে, ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার তা মানতে চায়নি । এরপর লোকসভা 
এবং 'নৌভালিরাচনে হানার রাজ্যের প্রায় দু'কোটি মুসলিমের 
সিংহভাগ বিরোধী দল কংগ্রস সা কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে । 


পরও যদি তাদের টার্গেট সংক্রমিত না হতো, সে ক্ষেত্রে তাদের যৌনাঙ্গ, 


তারপরই ২০১১ সালের মাঝামাঝি রত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের 


মুখমণ্ডল কিংবা বাহুর চামড়া ছিলে তার মধ্যে জীবাণু ঢালা হতো । 
ক্ষেত্রবিশেষে পায়ুপথেও জীবাণুটি প্রবেশ করানো হতো । উদ্দেশ্য একটাই, 
সিফিলিস গনোরিয়ায় আক্রান্তদের দেহে পেনিসিলিন কতটা কার্যকর ভূমিকা 
রাখে, সেটি পরীক্ষা করে দেখা । ওয়েলেসলি কলেজের অধ্যাপক ও 
চিকিৎসাবিষয়ক এঁতিহাসিক সুসান এম রিভারবি পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুরনো নথিপত্র ঘেটে সম্প্রতি এটি উদঘাটন করেছেন । প্রায় ৬৪ বছর 
আগের বর্বরোচিত এ গবেষণার বিষয়টি গণমাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি | এ 
নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে তোলপাড় । এর প্রতিক্রিয়ায় গুয়াতেমালার 
প্রেসিডেন্ট আলভারো কলোম বলেছেন, প্রায় পাচ যুগ আগে তার দেশের 
কয়েকশ" মানুষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গনোরিয়া ও সিফিলিসে সংক্রমিত করে 
যুক্তরাষ্ট্র মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তিনি বলেন, মানসিক রোগী ও 

র ওপর মার্কিন চিকিৎসকদের এ ধরনের পরীক্ষা চালানোর ঘটনা 
জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন । মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এবং স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিষয়ক 
মন্ত্রী ক্যাথলিন সিবিলিয়াস এমন অমানবিক গবেষণাকে তিরস্কার জানিয়ে 
গুয়াতেমালার সরকারের কাছে ও সংশিষ্ট ভূক্তভোগীদের মধ্যে যারা জীবিত, 
তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন । 


হাজীদের সুবিধার্থে মক্কী মেট্রো ট্রেন চালু 


পবিত্র শহর মক্কার সাথে মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফার সংযোগ 
স্থাপনকারী নতুন রেলপথ চালু করা হয়েছে । ট্রেনটি অভ্যন্তরীণ যাত্রী এবং 
আসন্ন হজ মৌসুমে হজযাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে ৷ রেলপথটি পবিত্র 
স্থানগুলোতে হজযাত্রীদের যাতায়াতকে অনেক সহজ করে দেবে | রেলপথটি 


নভেম্বর'১০ 


আগে “ড্যামেজ কন্ট্রোল” করতে নাকে হাতিয়ার হিসেবে সরাসরি 
সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করল বামফ্রন্ট । রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টের 
ভিত্তিতেই এ সংরক্ষণ বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভন্টাচার্য । অনগ্রসর 
মুসলিমদের জন্য ফেব্রুয়ারিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা 
মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । এর সাত মাস পরই সেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা 
থেকে স্পষ্ট_ রাজ্যের দুই কোটি দুই লাখ মুসলিম জনসংখ্যার ১ কোটি ৭৪ 
লাখ মানুষ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বা ওবিসি শ্রেণীভুক্ত । আবার এর মধ্যে ১ 
কোটি ৭২ লাখ মুসলিম রয়েছে সমাজের প্রত্যন্ত স্তর “অধিক অনগ্রসর 
শ্রেণীতে” ৷ সে ক্ষেত্রে সাচার কমিটির রিপোর্ট যে ঠিক ছিল, তা মানতে 
চাননি মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেছেন, “সাচার কমিটির রিপোর্ট একপেশে ছিল । 
সরকারি চাকরিতে মুসলিম নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু 
ওই রিপোর্টে শিক্ষা, ভূমি সংস্কার ক্ষেত্রে মুসলিমদের সামাজিক অবস্থানের 
বিষয়টি দেখানো হয়নি । তাছাড়া ওই রিপোর্টে কোনো দিকনির্দেশনাও দেয়া 
হয়নি । এ ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন । আইন ও সংবিধান 
বাঁচিয়ে কী করে সংরক্ষণ করব. সে বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে 
মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট । রাজনৈতিকভাবে ভুল বার্তা যেতে পারে, এ 
আশঙ্কায় তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্েস বামফন্টের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 
করছে না। তৃণমূল কর্গ্রসের এক মুসলিম নেতা বলছেন, “বামপন্থীরা 
প্রথমে কোনোসিত্যি কথাই মানতে চায় না। পরে বিপদে পড়লে তা ঘুরিয়ে 
স্বীকার করে । তাই আজ বলতে হচ্ছে, ৩৪ বছরের বাম শাসনের পরও 
পশ্চিমবঙ্গের ৮৬ শতাংশ মুসলিম অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৮ 


ভু 


১. সরকারি নাম : কিংডম অব সৌদি আরাবিয়া । 
২. রাজধানী ও বৃহত্তম শহর : রিয়াদ, জনসংখ্যা 
৩৭২৪১০০ জন । অন্যান্য বড় শহর : জিন্দা, 
জনসংখ্যা ২৭৪৫০০০ জন, মক্কা জনসংখ্যা 
১৬১৪৮০০ জন । 

৩. সরকার পদ্ধতি : রাজতন্ত্র, রাষ্ট্র প্রধান পবিত্র 
মসজিদদ্ধয়ের খাদেম বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন 
আব্দুল আজিজ । 

৪. আয়তন : ২২৪০,০০০ বর্গ কিলোমিটার । 

৫. ভাষা : আরবি, ইংরেজিরও প্রচলন আছে । 
৬. জনসংখ্যা : ২৮৬৮৬৬৩৩ । 

৭. ধর্ম : ইসলাম, শতকরা ১০০% মুসলমান, 
ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন, মহানবী 
হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মভূমি এবং 
ইসলামের দুই পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা 
শরীফের অবস্থানের কারণে সৌদি আরব বিশ্বের 
সকল মুসলমানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত । 
৮. পতাকা : পতাকার রং সবৃজ । দৈর্ঘ্যের দুই- 
তৃতীয়াংশ প্রস্থ এতে তাওহীদের মর্মবাণী “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ 
মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল) এ কালিমা 
আরবিতে উৎকীর্ণ রয়েছে । কালিমার নিচেই দুইটি 
কোষমুক্ত তরবারি অংকিত রয়েছে যা দ্বারা 
ন্যায়বিচারকে বুঝানো হয়েছে। কালিমা 
তাইয়্যিবাহ উৎ্কীর্ণ থাকায় সৌদি আরবের 
পতাকা কখনো অর্ধনমিত করা হয় না । সবুজ রং 
ইসলামের এতিহ্যের দিকে ইঙ্গিতবহ । 

৯. প্রতীক : আড়াআড়ি দুটি তরবারির ওপর 
একটি খেজুরগাছ হলো সৌদি আরবের জাতীয় 
প্রতীক, খেজুর দ্বারা বোঝানো হয়েছে সমৃদ্ধি ও 
প্রবৃদ্ধি, আর তরবারি দ্বারা ন্যায়বিচার শক্তি ও 
নিরাপত্তা বুঝানো হয়েছে । 


নভেম্বর'১০ 


১০. আবহাওয়া : তাপমাত্রা ১২ থেকে ৫১ ডিগ্রি 
সেলসিয়াস ওঠানামা করে, বৃষ্টিপাত বিক্ষিপ্ত ও 
অনিয়মিত । দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণ ও শুস্ক গ্রীম্ম কাল । 
রাতে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হাস পায়। 
শীতকালে হালকা তুষারপাত হয় । 

১১. জাতিসত্তা : আরব ৯০% আফো এশীয় 
১০% | 

১২. শিক্ষার হার : ৭৯% ভাগ (২০০৩)। 

১৩. মুদ্রা : রিয়াল, ১০০ হালালায় ১ রিয়াল (এক 
মার্কিন ডলার সমান ৩.৭৫ সৌদি রিয়াল) । 

১৪. স্বাধীনতা : ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 
সব গোত্র ও প্রদেশসমূহ একত্রীকরণ করা হয়। 
বিধায় ২৩ সেপ্টেম্বর সৌদি আরবের জাতীয় 
দিবস হিসেবে উদ্যাপন করা হয় । 

১৫. সংবিধান : ইসলামী আইন (শরীআ) 
মোতাবেক, ১৯৯৩ সালে এ সংবিধানে সরকারের 
অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ধারা উপধারা 
সংযোজন করা হয়েছে । 

১৬. বিচারব্যবস্থা : ইসলামী আইন অনুযায়ী করা 
হয়। বর্তমানে কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ধারা উপধারা 
সংযোজিত হয়েছে । বাণিজ্যিক বিষয়াদি বিশেষ 
কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয় । 

১৭. প্রশাসনিক এলাকা : সৌদি আরবে ১৩টি 
প্রশাসনিক এলাকা আছে: কে) রিয়াদ (খ) মদিনা 
মুনাওয়ারা (গ) পূর্বাঞ্চল (আশ শারকিয়া) (ঘ) 
তাবুক (উ) মক্কা মুকাররামা (চ) আল কাছীম (ছ) 
আছীর (জ) হাইল (ঝ) উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চল 
(আল হুদুদ আশ শিমালিয়া) (4) জিযান (উ) 
নাজরান (ঠ) আলবাহা ডে) আল জাওফ । 


২১. মাথাপিছু আয় : সৌদি রিয়াল ৩৫০০০ 
(৯৫০০ মার্কিন ডলার) 
২২. শিল্প : ২০০৪ সলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
৩০০ বিলিয়নের অধিক সৌদি রিয়াল ব্যয়ে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৭৮৫টি শিল্প ইউনিট 
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । যাতে বর্তমানে ৩৫০০০০ 
জন শ্রমিক কর্মরত আছে । 
২৩. কৃষি : মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ 
৪৫ লক্ষ হেক্টর, চাষাবাদের আওতায় ২৯ লক্ষ 
হেক্টর, চারণভূমি ৪ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর । প্রধান 
ফসল খেজুর, যার বার্ষিক উৎপাদন ৫ লক্ষ টন। 
২৪. বিদ্যুৎ : ষষ্ঠ উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৯৬- 
২০০০) সাল শেষে দেশের ৯০ ভাগ এলাকা 
বিদ্যুতের আওতায় আনা হয়েছে। 
২৫. পর্যটন : আকর্ষণীয় স্থানসমূহের মধ্যে 
রয়েছে: 
তায়েফ, আল শিফা, আলহাদা, আলবাহা, 
আবহা, খামিস মুশাইয়াত, আলনামাছ আল 
আহসা । এ ছাড়া পূর্বাঞ্চলে রয়েছে আকর্ষণীয় 
হাফ মুন বিচ যা অর্ধচন্্রাকৃতির সমুদ্ধ সৈকত এবং 
বন্দরনগরী জেদ্দার অভূতপূর্ব প্রবাল প্রাচীর ও 
দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত । 
২৬. খনিজ ও খনন : অশোধিত তেলের মোট 
মজুদ ২৬০ বিলিয়ন ব্যারেল যা বিশ্বের মোট 
মওজুদের এক-চতুর্থাংশ ৷ মোট গ্যাসের মজুদ 
১৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট সৌদি আরবে প্রাকৃতিক 
গ্যাসের মজুদ হিসাবে বিশ্বে চতুর্থ । অন্যান্য 
খনিজ দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে খনিজ সিসা, নিকেল, 
দস্তা, সোনা, টিন ও টাংস্টোন, লোহা, তামা, 


১৮. শিক্ষী : সৌদি আরব আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে । 
সবেচ্চি স্তর পর্যন্ত সকল নাগরিকের জন্য 
অবৈতানিক শিক্ষা । বর্তমানে সৌদি আরবের 
বাজেটের ২৫% এ খাতের জন্য নির্ধারিত । 
বর্তমানে সৌদিতে চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: 

ক. বিশ্ববিদ্যালয়-২১টি 

খ. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-২টি 

গ. কলেজ ১০৫টি ১১টি তন্মধ্যে মহিলা কলেজ 
ঘ. বিদ্যালয় ৩৫০০০ 

১৯. স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য খাতে মাথা পিছু ব্যয় বিশ্বের 
সবেচ্চি। বিদেশী সহ সকল নাগরিকের জন্য 
বিনামুল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে 
সৌদি আরবে সম্প্রতি আরো ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা পরিকল্লানাধীন । হাসপাতাল সংখ্যা : 
৩১৩ 

২০. মোট জাতীয় আয় : বৃদ্ধির হার ১৩.৫% 
(২০০৮) 


প্রানাইট ও মার্বেল । 

২৭. গণমাধ্যম : বহুল প্রচারিত দেনিক ১১টি । 
রেডিও স্টেশন : এএম ৪৩, এফএম ৩১, 
সর্টওয়েব ২ (১৯৯৮) । টিভি সম্প্রচার কেন্দ্র: 


১১৭ (১৯৯৭) । ডাকঘর: ৬৮৩ ট্যালেক্স 
৩০০০০ (২০০৮)। ইন্টারনেট সার্ভিস 
প্রদানকারী সংস্থা: ২২। 


২৮. এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান : প্রত্রতত্্ সমৃদ্ধ 
এলাকা ১। মদিনা মুনাওয়ারা ২। আল-আউলা 
৩ । মাদায়েন সালেহ ৪ | নাজরান । 

২৯. দুই পবিত্র মসজিদের উন্নয়ন : ৭০ মিলিয়ন 
সৌদি রিয়াল ব্যয়ে মক্কা ও মদীনায় ২টি পবিভ্র 
মসজিদের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে । ১৯৯৫ 
সালে সমাপ্ত ফাহদ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ফলে ২টি 
মসজিদের আয়তন দীড়িয়েছে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার 
বর্গমিটার । ফলে একসঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক 
একত্রে নামাজ আদায় করতে পারে । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


১. নামায সমাপনান্তে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে কী তালাশ করতে বলা 
২. নারীদের উত্যক্ত করার ক্ষেত্রে বর্তমান কালে প্রচলিত ইংরেজি শব্দ কী? 


হি 


৪. কোন ধরনের ব্যবসায়ী কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে স্থান 
পাবে? .. 

৫. রাখাইন উপাখ্যানে রাখাইনদের কাদের উত্তরপুরুষ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে? .. 

৬. বাংলাদেশ থেকে ভারত হয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী ী দুটির 

৭. ষ্টাত আবু? গারিব কারাগার কোথায় অবহিত? 


দি" 
“টপ নাা। ২ টা 


"17017 [শালা 
মন্তব্যঃ] | | ]| ]ইসলামের এক মহান নিদর্শন । 


আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল 


(আ.)-কর্তৃক আল্লাহর রাহে জীবন বিসর্জনের বাস্তব নমুনা প্রদর্শনের মাধ্যমে 
ইসলামে এ পবিত্র বিধানের প্রচলন ঘটে । 


সেপ্টেম্বর'১০ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. হিজরি ২য় সালে, ২. হযরত ইসমাইল (আ.), ৩. 
সিরিয়ার কেনানে, ৪. আযালবার্ট আইনস্টাইনের, ৫. স্রোবোদন মিলোসেভিচ, ৬. 


বপ19 থা তে বে তে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় নভেম্বর'১০ সংখ্যার সবকটটি প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১০ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে প্রথম তিনজনের 


জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
৯ ৯০-১০০ 
£ ৯ ৬০-৭০ ] ও মাসিক আত-তাওহীদের 
: ৬ ৪০-৫০ শ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
এ ছাড়া অন্যদের নাম পাত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র ১০ হবে না। 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 


বিভাগীয় * পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 
অক্টোবর”১০ বিজয়ীগণ: 


১. নয়নতারা বেগম 
ছাত্র: লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, টিটি এন্ড ডিসি, লামা, বান্দরবন-৪৬৪০ 


২. মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম 
নোয়া পাড়া, কৈয়গ্রাম, ডাকঘর: ফাজিলখার হাট, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


৩. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির 
প্রযত্ে: হারামাইন কালেকশন, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 

ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার থেকে: মুহাম্মদ সানা উল্লাহ, মাহবুবে ইলাহী, 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে: আরিফুল্সাহ, এসএম 
(মারফ), মুহাম্মদ মারূফ, রাশেদুল ইসলাম, নাজমুল হক, মতিউর 
রহমান, এসএম আরাফাত সরফুদ্দিন; 

জামিয়া ইমদাদিয়া, পোকখালী, ঈদগাহ, কক্সবাজার থেকে: ইযাযুল হক; 
টিটি এন্ড ডিসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন থেকে: মুহাম্মদ 
তৈয়ব, শারমিন আকতার; 

লামা ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, বান্দরবন থেকে: আয়শা বিনতে আবু 
তৈয়ব; 

লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবন থেকে: জান্নাতুল মাওয়া উম্মে 
সালমা, মঈন উদ্দিন, আবদুশ শাকুর (সূর্য); 

লামা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবন থেকে: আসমা নূর নিতু 
প্রমুখ । 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


